বিজ্ঞাপন । 


রাজসিংহ বঙ্গদর্শনে প্রকশিত হইতে হইতে অসম্পূর্ণ 
অবস্থাই বন্ধ হুইয়াছিল। এক্ষণে অল্প পত্থিবর্তন করিয়/ 
উহ! পুনমু্রিত করা গেল। রে গ্রন্থ পূর্ন ূ 

এ অবস্থাতে গ্রন্থ দা করাতে অনেকেই আদ 
উপর রাগ করিবেন। এককীর মনে করিয়াছিনাম? এই 
বিজ্ঞাপনে ঠাহাদিগের নিকট নী! প্রার্থনা করিব। কিন্ত 
দেখিতেছি যাহাতে তাহাদের রাখ 1 হুয়,ও এমন একট। সহজ 
উপায় সাছে। তাহার! গ্রন্থ খানি ন! পড়িজেই হইন্ক। 


জীবঃ 


রাজামংহ। 


73৬৮৮ 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


রাজস্থানের পার্বত্যপ্রদেশে রূপনগর নামে একটি কষ 
রাজ্য ছিল। রাজ্য ক্ষুদ্র হউক, বুহুৎ হউক, তার একটা রাজ! 
থাকিবে । বূপনগরেরও রাজ! ছিল। কিন্তু রাজ্য থু হইলে 
রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই-_-রূপনগরের রান্ধীর 
নাম বিক্রম সিংহ। “বিক্রমসিংহের, সবিশেষ পঞ্জিৎ»যাদ কেহ 
জিজ্ঞাসা করেন, ভবে আমরা বূলিতে পারি। ্রুত আছে যে' 
তিনি নানাহার করিতেন, এবই রজনীযষোগে নিদ্রা দিতেন 
ইহার অধিক পরিচয় আমরা এক্ষণেখদিতে ইচ্ছুক নহি , 

কিন্তু সম্প্রতি তাহার অস্তঃপুত্নমুধ্যে প্রচুবশ করিতে আমা- 
দিগ্ের ইচ্ছা! । ক্ষুদ্র রাজ্য; ক্ষুদ্র রাজধানী 3 ক্ষুদ্র পুরী 
তন্মধ্যে একটি ঘর বড় সুশোভিত । /সাদা পাতরের এম্তুঝ্যা ; 
সাদা পাঁতরের পরার; তাহাতে বহুবিধ লতা পাতা পণ্ড 
পক্ষ্টুঞ্বং মনুষ্যমূর্তি খোদ্বিত। বড় পুরু গালিচা পাতা, 
তাহার উপর এক পাল শ্রীলোক, দশজন কি পনরজন, নান! 
'রঙের বস্ত্রের বাহার দিয়া বনিয়া, কেহ তানুল চরণ ক্ষরিতেছেঃ 
কেহ আলবোলাতে তামা টানিতেছে-_কাহাু$ নাকে বড় 
বড় মতিদ্ার নথ হুঁলিতেছে, কীহারও কাণে হীরক র্‌ 
কর্ণভৃষ! ছুলিতেছে। অধিকমংশই খুরতী হকি টিটক 
কিছু ঘট পড়িয়া গিয়াছে--একটু ৯১ £ায়াছে? 


২ রাস্মীসিংহ | 


যুব ঠীগণের স্বাসিবাব কাবণ, এক প্রাচীন, কতকগুলি 
চিত্র ল্লেচিতে আসিয় ঠাহাদিগের হাতে পড়িয়াছিল। হস্তী- 
(চি ফলকে লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপুর্ব চিত্রগুলি; 
মহামূল্য। €গ্রাচীনা বিক্রুযাভিলাষে এক একখানি চিত্র 
বম্বাববণ রি ভরত বাহির কবিতেছিল; যুবতীগণ চিত্রিত 
বাক্কির পর্বিয় জিজ্তামা কবিতেছিল। 

পাচীন। প্রথম চিত্রখানি বাহিব কৰিলে, এক কামিনী 
ফিজ্ঞাস! ক।গল। “এ কাহার তসবীর আয়ি ?” 

প্রাচীনা বলিল “এ আকৃবব বাদশাহের তসবীর 1” 

যুবতী বলিল, “দবব্‌ মাগি, এ দাড়ি যে আমি চিনি । এ 
আমার ঠাকুর দাদার দাড়ি।” 

আর এক্অএন বলিল, “এ কি লো? ঠাকুবদাদ!ব নাম দিয় 
2াকিস্‌ ফেন? ও যেতোকস রবের দাঁডি।” পরে আব সকলের 
দিকে ফিলিয়া রসবতী বলিল “রী দাড়িতে একদিন একট] বিছা! 
লুকাইয়াছিল--সই আমাব"ঝাড়, দিয়া সেই বিভাটা মাবিল 1” 

তখন হাদিব বু একট। গোল পড়িয়। গেল । চিন্রবিক্রেত্রী 
তখন আয় একখানা ছবি দেখাইল। বলিল এখান জাহাঙ্গীর 
াদশাজেস ছবি। 

দেখিয়! রসিক যুবতী বলিল “ইছার রর কত ?” 

প্রাচীনা বড় দাম হাকিল। 

রসিক! পুনরপি জিজ্ঞাসা কৰিল, “এত গেল ছবিব দাম। 
আমল মানুলটা নুরজাহ। বেগম কতকে কিনিয়াছিল ?? 

তন প্রাচীনাও একটু বমিক-া.কবিল; বালল, 

।বনামূলো |” 

'সিকা লিল, “যদি আঙলটাব এই দশা, “বে নকলট। 

সবরের কড়ি ল্ছু দিয়া কমাদিগকে দিয়া যাও ।”” 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৩ 


আবার একটা হাসির গোল পড়িয়। *গেল। প্রাচীন! 
বিরক্ত হইয়! চিত্র গুলি ঢাকিল। বলিল, “হাসিতে মা তলবীর 
কেন। "যায় না। রাজকুমারী আস্গুন তকে আমি তসবীর 
দেখাইব ৯ আজ ত্বারই জন্য এ সকল আনি 

তখন সাতজন সাত দিক হইতে বাঁলল, ৮৪ গো অ্থর্মি 
রাজকুমারী! ও আয়ি বুড়ী আমি রাজকুমারী ।” বৃদ্ধা ফাপরে, 
পড়িয়া! চারিদিকে চাহিতে লার্গিল, আবার আর একনট কগির 
গোল পড়িয়! গেল। | 

অকল্মাৎ হাঁসির ধূম কর্ম পড়িয়া গেল--গোলমুল প্রায় 
থামিল--কেবল তাকাতাকি আচারআ্চি, এবং বৃষ্টির্পর মন্দ 
বি্বাত্তের মত ওষ্ঠপ্রাস্তে একটু ভাঙ্গা হাসি। চিত্রম্বামিন 
ইহার কারণ সন্ধান করিবার জন? পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, 
ভার ধপছনে কে একখানি দে বী।গ্ভিম। খড় কক্সাইয 
গিয়াছে! 

বৃদ্ধা অনিমিক্‌ লোচনে ০সেহ ঈর্ধশোভাময়ী ধবল প্রস্তর. 
নির্দিতা প্রতিমা পানে চাহিয়া! গুরঞলক্তি হুন্দর! বুড়ী 
বয়সদোষে একটু চোখে খাট, তত পরিষ্কার দেখি পায় 
না-_-তাহ!, না হইলে দেখিতে পাইত যে, এ শ্বেতপ্রস্তবেএ বণ 
শে; শাদ। পাতর এত গোলাবি আভা ম্বারে না। পাতর 
দুবে৬$শকুক) কুত্ুসেঞ্ ও ভানু বণ, পা গম) ফফ ৯ হি 
দেখিতে বুদ্ধ॥ দেখিল যে প্রতিম। মৃছু মু হাসিতেছে। ও মা 
পুভুল কি হামে! বুড়ী তমন মনে মনে ভাবিতে শ্লাগিল,এ 
বুঝি পুতুল নয়--এ অতি, দীর্ঘ, কুষ্$তার, চুঞ্চল, সজল: 
বৃহচচক্ুদ্বয় তাহার দিক চাহিয়া হাঁসিতেছে । 

বুড়ী অবাক্‌ হইল--এর এ সার খুনে চাদক্ত লা 
কিছু ভাবিয়! ঠিক পাইল গা। ক্বকলচিত্ত রদকা রমণী 


৪ রাজীসংহ 


মওলীর মুখপানে ঢাহিয়া, বৃদ্ধ! ইাপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 

“ই! গা তোমরা বল না! গা?” | 

এক সুন্দরী হ'সি রাখিতে পারিল না__রসের উৎস উছলিয়! 
উঠিল-_হায়ির ফোয়ারার মুখ মাপনি ছুটিয়! গেঁল__বুবতী 
হ্দিতে ইয়া পড়িল। সে হাসি দেখিয়া! বিশ্ব়বিহ্বল। 
বুট ক1দিয। ফেদিল ॥ 
"তখন সেই প্রতিমা কথা কহিল। অতি মধুরস্বরে জিজ্ঞাস! 
করিল, গজীয়ি, কাদিস্‌ কেন গো ?” 

তখন বুড়ী বুঝিল, ষে এট! গড়! পুতুল নহে--আদত 
মানুষ-্রাজমহিষী বা রাজকুমারী হুইবে। বুড়ী তখন 
সাষ্থাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম রাজকুলকে নহে--এ 
প্রণাম দৌনদর্যাকে। বুড়ী যে সৌনরধ্য দেখিল তাহ! দেখিয়া 
প্রণত হইতে হয়। 

আনি, জানি রূপের গৌরব ঘরে ঘরে আছে। ইহাও জানি 
অনেকে সেই রূপমীগণপপদতলে গড়াগড়ি দিয়। থাকেন। 
কিন্ত সে প্রণাম রূপের শায়ে নহে। সে প্রণাম সম্বন্ধের 
পায়ে! ত্তুমি আমার গৃহিণী--অতএব তোমাকে আরি 
প্রণাম করি। তোমার হাতে অন্ন জল--অতএব তোমাকে 
প্রণাম করি--আঁমাকে একমুঠা খাইন্ডে দিও”__সে প্রামের 
এই মন্ত্র। কিন্ত বুড়ীর প্রণাম সে দরের নহে। কুট বুঝি 
অনস্ত সুন্দরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের ছায়া দেখি । তিনিই 


রূপ; তিনিই গুণ। যেখানে সে অনন্ত রূপের ছায়া দেখ! 


যায়, সেই টানেই মনুষ্যমন্ত্ক 'আপন্দি প্রণত হয়। অতএখ 
এড়ী সাঙ্গ প্রণাম করিল। 


[৫ ] 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


এই ভূবনমোহিনী জুন্দরী, যারে দেখিয়। চিত্রবিক্রেত্রী 
প্রণাম * করিল, রূপনগরের রাজার কন] চঞ্চলকুমারী। 
যাহার! বক্ষ বৃদ্ধাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিলঞ তাঁহার! 
ঠাহার সথীজন এবং দাসী। চঞ্চলকুম রী সেই! প্রবেশ 
করিয়া! মেই রঙ্গ দেখিয়া নীরবে হাস্য করিতেছিলেন । গুক্ষণে 
প্রথচীনাকে মবুরৰরে িজ্ঞানা করিলেন, “তুমি কে গা?” 

সখীগণ পরিচয় দিতে বান্ত হইল। “উনিঞ্প'সবীর 
বেচিতে আপিয়াছেন ।” | 

চঞ্চলকুমারী বলিল, “তা তোমরা এত হাষ্ঠিতছিলে 
কেন ?? 
' কেহ কেহ কিছু কিছু অপ্রতিত হইল। যিনি সহচরীকে 
ঝাড়,দারি রমিকতাটা! করিগ্াছিলেন তিনি বলিলেন, 

“আমাদের দোৰ কি? আয় বুড়ী যত সেকেলে বাদ 
শাহের তনবীর আনিয়। দেখাইতেছিস্--তাই আমরা হাসিহে- 
শছলাম_-আমাদের রাজ রাজড়ার ঘরে আকৃবর বাদশাহ কি 
জীহাগীর বাদশাহের তসবীর কি নাই ??” 

বৃদ্ধ। কহিল *থাকৃবে ন কেন মা? একখান! থাক্ষিলে কি 
আর একখানা লইফ়ত নাই? আপনারা লইবেন ন।, তবে 
আমবা-কাঙ্গাল গরীব প্রতিপালন হইব কিপ্রকারে ?” 

রাদকুমারী তখন প্রা্ীনার তঙ্বীর সকল দেখিতে 
টাহিলেন।? গ্রাচীনা একে একে তসবীরগুলি রা্কুমারীকে 
দেখাইতে লাগিল্গ। অ।কৃবর বাদশাহ, জীহাগীর, শাহ! জাহ, 
নুবজহাঃ সুরমহালেরু চিত্র দেখখইল। রাজবুমারী হাসিয়! 
হপিয়া মকলগুলি ফিরাইগা দিক্পেন_-বলিলেরর। “ইস্ট, 
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আমাদের কুটু্ব, ঘরে ঢের ত্মবীর আছে। হিন্দুরাজার ত সবীর 
আছে? 

“অভাব কি?” বলিয়! প্রাচীনা, রাজ! মানসিংহ, রাজ! 
বীরবল, রাজা জঁসিংহ প্রভৃতির চিত্র দেখাইল। পাজপুত্রী 
তাহাও ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, “এও লইব না এ সকল 
হিন্দ নয়) ইরা মুলমানের চাঁকর 1 

ধরণাচীনা তখন হাসিয়।, বলিল, “মা কে কার চাকর, ত! 
সামি ত জানি না। আমার যা আছে, দেখাই পসন্দ করিয়া 
লও 14. 

প্রাচীন! চিত্র দেখাইতে লাগিল। রাজকুমারী পসন্দ 
করিয়। £)ণা প্রতাপ রাণ। অমরসিংহ, রা| কর্ণ যশোবস্ত সিংহ 
প্রভৃতি কয়খানি চিত্র ক্রয় করিলেন। একখানি বৃদ্ধ! ঢাকিয়া 
রাখিল--েখাইল না। 

রাজকুমারী জিজ্ঞান! “করিলেন “ওখান ঢাকিয়! রাখিলে 
/যে £” বুদ্ধা কথা কহে না রাজকুমারী পুনরপি জিজ্ঞাসা 
করিলেন । 

বৃদ্ধা ভীতা হুইয়! করযোড়ে কহিল; “আমার অপরাধ 
লইবেন না--অসাবধানে 'ঘটিয়াছে_অন্য তসবীরের সঙ্গে 
আনিয়!তছ।” 

রাজকুমারী বলিলেন, “অত ভয় পু ইতেছ কেন? এমন 
কাহার তসবীর যে দেখাইতে ভয় পাইতেছ ?”, 

বুড়ী। দেখিয়া কাজ নাই। আপনার ঘরের ঢষমনের ছবি । 

রাজকুমারী । কার তসবীর ? 

বুড়ী। (সভয়ে)। রাগ! রাজনিংহের।' 

রাজকুমারী হাসিয়া! বলিলেন, ণ্ৰীরপুরষ সত্রীজাতির কখনও 
ক্র নহে আমি ও ভনবীর লইব |”, | 
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তখন বৃদ্ধ! রাজসিংহের স্তর তাহার হস্তে দিল। চিত্র 
হাতে লইয়! রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিম্ন] তাহ! নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ প্রফুল্ল 
হইলখ লোচন বিস্ফারিত হইল । একজন্ক সখী, তাহার ভাব 
দেখিয়া সচিত্র দেখিতে চাহিল--রাজকুমারী আহার দুন্তে চিত্র 
দিয়। বলিলেন, “দেখ। দেখিবার যোগ বটেশ, বীরপুক্ষের 
চেহারা ।” 

সঘীগণের হাতে হাতে দে চিত্র ফিরিতে লাগিল । রাজসিংহু 
যুবাপুরুষ নহে--তথাপি তাহার চিত্র দেখিয়। সকলে প্রশংস। 
করিতে লাগিল। 

বৃদ্ধা স্থযোগ পাইয়া! এই চিত্রখানিতে দ্বিগুণ মুন করিল। 
তার পর লোভ পাইয়া বলিল, 

“ঠাকুরাণি ষদ্দি বীরের তসবীঁর লইতে হয়, তবে আর 
একখানি দিতেছি । ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে £, 

এই বলিয়! বৃদ্ধা আর একখানি চিত্র বাহি করিষ়। 
রাজপুত্রীর হাতে দ্িলেন। 

রাগ্রকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন্ত এ কাস্ঠার চেহারা? 

বৃদ্ধা। বাদশাহ আলমগীরের 

রাজকুমারী । কিনিব। 

এই বলিয়া এক্রজন পরিচারিকাকে রাজপুত্রী ক্রীত চিত্র- 
গুলির মূল্য আনিয়। বৃদ্ধাকে বিদ্বায় করিগ্া দিতে বলিলেন। 
পরিচারিক মূল্য আনিতে গেল, ইত্যবনরে রাজপুভ্রী সখীগণকে 
বলিলেন, 

“এসো একটু আযোদ করা যাকৃ।» 

রক্গপ্রিয়! বয়স্যগিণ বলিল, শু আমোদ বল! বল!” 

রাজপুত্রী বলিলেন, “আম্সি এ আলম বাদশবাতর 
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চিত্রখানি মাটীতে রাখিতেছি & সবাই উহার মুখে এক একটি 
ব। পায়ের নাতি প্রার। কাক নাতিতে উহার নাক ভাঙ্গে 
দেখি ।”ঃ 

ভয়ে সখীগণের মুখ শুকাইয়! গেল। একজন বলিল? 

£অমুন করা মুখে আনিও না, কুমারীজী | কুর্কপক্ষীতে 
নিলেও রূপুনগরেরদ গড়ের একখানি পাতর থ।কিবে না।” 

হাপিয়! রাজপুন্রী চিত্রথানি মাটাতে রাখিলেন, 

৫ক নাতি মারিধি মার 1৮ | 

কেছ অগ্রনর হইল না। নিন্মল নায়ী একজন বয়ল্য। 
আসিব রাজকুমারীর মুখ টিপিয়। ধরিল। বলিল, “অমন 
কথা আর বলিও ন। 1৮ 

চঞ্চলকুমারী ধীরে ধীরে অলঙ্কারশোভিত, ব!মচরণখানি, 
ওরঙ্গজেবের চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন_-চিত্রের 
শাভা বুঝবি বাড়িয়। গেল। চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন-- 
ম্ড মড় পদ হইল-_উরঙ্গজের বাদশাহের প্রতিমূর্তি রাজপুত 
কুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়]”গেল। 

“কি সর্বনাশ ; কি করিলে!” বলিয়! সখীগণ শিহরিল। 

রাজপুতকুমারী হাসিয়া বলিলেন, “যেমন ছেলেরা পুতুল 
খেলিয়], সংসারের সাধ মিটায়, আমি তেমনি মোগল বাঁদ- 
শাহের মুখে নাতি মারার মাধ মিটাইলাম।” তাঁর পর 
নির্মলের মুখ চাহিয়া বলিলেন, “সখি নির্মল! ছেলেদের»স্াধ 
মিটে ; সময়ে তাহ।পের সত্যের ঘর সংসার হয়। ,আমার কি 
সাধ মিটিনে না? আমি কি কখন জীবস্ত ওরঙ্গজেবের মুখে 
এইরূপ--” | 

নির্শল, রাজকুমারীর সুখ চাপিয়া ধীরিলেন। কথাট! 
সগাপ্ত হইল' 1-কিন্তু ঞ্লেই “তাহার অর্থ বুঝিল। প্রাচীনার 
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হদয় কাম্পত হইতে লাগিল--এমন শ্রাগসংহারক কথাবার্তা 
যেখানে হয়, সেখান হইতে কতক্ষণে নিষ্কৃতি পাইবে? এই 
সমগ্জে তাহার বিক্রীত তসবীরের মূল্য লামিয়া পৌছিল। 
প্রান্তিমাঞজ, প্রাচীনা উর্ধাশ্বাসে পলায়ন করিল। 

সে ঘরের বাহিরে আসিলে, নিশ্ল-তাহার শ্চাৎ পশ্চাৎ 
ছুটিয়া আদিল। আসিয়া, তাহার হাতে একটি মোখ্‌র দিয়! 
বলিল, “আয়িবুড়ী, দেখিও, ষাহ! শুনিলে, কাহাবও সাক্ষাতে 
মুখে আনিও না । রাজকুমারীর মুখের আটক নাই-- এখনও 
উহার ছেলে বয়স।” 

বুড়ী মোহরটি লইয়া বলিল, “তা এ কি আ%/বল্তে হয় 
মা।' আমি তোমাদের দাসী_আমি কি আর এ সকল কথ: 
মুখে আনি 1” 

নিশুল সন্্ট হইয়। ফিরির। গেলেন 


- 
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বুড়ী বাড়ী আমিল। তাহার বাড়ী বৃদী। সে চিত্রগুলি 
দেশে বিদেশে কিঞ্রয় করে। বুড়ী রূপনগর ভইতে ব্দী 
ঞঁড়া । সেখানে গিয়া দেখিল, তাহার পুত্র আসিয়াছে । তাহার 
পুত্র দিললীপ্ুত দোকান করে। 

কুক্ষণে বুড়ী রূপনগরে চিত্ব বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। 
চঞ্চলকুমারীর “সাহসের কাও যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহ! 
কাহারও কাছে ধলিতে না "পাইয়া, বুড়ীর মন অস্থির হইয়। 
উঠিয়াছিল। যদি নির্শ্রলকুষ্ারী নি স্টার দিয়া কথা, 
প্রকাশ করিতে নিষেধ কন্জীয়া ন্ দিত, তবে,বোধ হয় ঝুড়ীর 
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মন 5৩ ৩ শ। ছুইলেও হইতে পারিত | কিন্তু যখন শে 
কথ! প্রকাশ করিবার 'জন্য বিশেষ নিষেধ হইয়াছে তখন বুট়ীর 
মন, কাজে কাজেষ্টু কথাটি বলিবার জনা বড়ই আকুল/ হইয়! 
উঠিল। বনী কি করে, একে সভ্য করিয়া আসিয়ার্চ্পে তাহাতে 
হাত পাতি মোহঞ্জ লইয়! নিমক খাইয়াছে, কথ। গ্রকাশ 
পাইলে ভ্রস্ত বাদশাহের হস্তে চঞ্চলকুমারীর বিশেষ অনিষ্ট 
বাবার সম্ভাবন। তাহাও বুঝিতেছে । হঠাৎ কথা কাহারও 
সাক্ষাতে খলিতে পারিল না। কিন্তু বুড়ীর আর দিবসে আহার 
হয় না রাত্রে নিদ্রা হয় না। শেষ আপন! আপনি শপথ 
করিল যে এ কথ! কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। তাহার 
পরেই তাহার পুত্র আহার করিতে বসিল--বুড়ী আর থাকিতে 
পারিল না--শপথ ভঙ্গ করিয়। পুজ্রের সাক্ষাতে সবিস্তারে 
চঞ্চলকুমারীর হুঃসাহসের কথা বিবৃত করিল। মনে করিল? 
অ/পনর পুত্রের সাক্ষাতে বলিলম তাহাতে ক্ষতি কি? পুত্রকে 
বিশেষ করি বলিয়। দ্বিলআমার দিব্য এ কথ! কাহারও 
কাছে বলিও ন।। 

পুত্র স্বীকার করিল, কিন্তু দিল্লী ফিরিয়া গিয়াই, আপনার 
উপপত্বীর কাছে গল্প করিল। বলিয়া দিল জান্! কাহারও 
সাক্ষাতে বলিও ন|। জান, তখনই অ/পনার প্রিয় সখীর 
কাছে গিয়া বলিল। তাহার প্রিয়সখী ছুই চারি দিন হা 
শাহের অন্তঃপুরে গিয়া বাদী স্বরূপ নিযুক্ত হইল | সে অস্তঃ- 
পুরে পরিচারি কাগণের নিকট এই রহসোর গল্প করিন। ক্রমে 
বাশাহের বেগমের! শুনিল। যোধপুরী বেগম বাদশাছের 
কাছে গল্প করিল্। 

255 তার্/তর খঅধীশ্বর। ঈদৃশ এঙ্বর্যশালী 
রাকাধিনাঞ্ধ এক চঞ্চল1“বান্দিকার, কথায় রাগ করিবেন ইহা! 
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ক্লোন গ্রকফারে সম্ভব নহে। কিন্তু জ্রুরমপা ওরঙগজেব সে 
গ্রকৃতির বাদশাহ ছিলেন না। য়ে যত ক্ষুদ্র,হৌক, যে যেমন 
মহৎ হস্টক, কেহ তাহার প্রতিহিংসার অতীষ্ঠ নহে। অমনি 
স্থির করিরৌম, যে সেই অপরিপকুবুদ্ধি বালিকাকে ঈহাগ গুরু- 
তর প্রতফল দ্বিবেন। বেগমকে বলিলেন, “ রূপনগরের 
রাজকুমারী দ্বিলীর রাজপুরে আসিয়। বাঁদীদিগের তামাকু 
সাজিবে ।” 

যোধপুরেস্বরকুমারী শিহরিয়া। উঠিল_-বলিল, “সে কি 
জাহাপন। ! যাহার আজ্ঞায় প্রতিদিন রাজরাজেশ্বরগণ রাজাচ্যুত 
হইতেছে--এক সামান্য। বালিকা কি তাহার ক্রোধের যোগ্য 1”? 

রাজেন্ত্র হাগিলেন_-কিছু বলিলেন ন! কিন্তু সেই দিলেই 
চঞ্চলকুমারীর সর্বনাশের উদ্র্যোগ ,হইল। রূপনগরের ক্ষুদ্র 
রাজার উপর এক আদেশপত্র জারি হইল । যে অদ্ধিতীয় 
কুটিলত! ভয়ে জয়সিংহ ও যশ্েবস্ত সিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণও 
আজিম শাহ প্রভৃতি শাহজাদাগণ স্ধীদ। শশবাস্ত-যে অভেদা 
কুটিলতাজালে বন্ধ হইয়া চতুরাগ্রগঞ্ঠ শিবভীও দিল্লীতে কারা- 
বন্ধ হইয়াছিলেন-_-এই আজ্ঞাপত্র সেই কুটিলত! প্রস্থত। 
তাহাতে লিখিত হইল যে, “ বাদশাহ রূপনগরের রাজকুয়ারীর 
অপুর্ধ রূপলাবণ্য শ্রধণে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর রপনগরের 
রাজ৯রসৎম্বভাব ও রাজভদক্িটুত বাদশাহ প্রীত হইয়াছেন। 
অতএব বাদস্ধজাছ রাজকুমারীর পাগিগ্রহণ করিয়া তাহার সেই 
রাজভক্তি পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছ। করেন রাজা কন্যাকে দিল্লীতে 
পাঠাইবার উদ্দ্যোর্গ করিতে থাকুন; শীঘ্ব রাজসৈনায আপিয়া 
কন্যাকে দ্বিলীতে লইক্ঈ! যাইবে ।”'* | 

এই সন্থাদ রূপনগরে আসিবানাত মাষটুলস্থুল" গাঞয়। গেল। 
রূপনগরে আর আনন্দের সী্ঘ রহিষ্টী না। যো'ধপুর, অস্থর' 


৬ই, বজসিংহ। 


শ্রভৃতি বড় ড় রাজপুত রাজগণ মোগল বাদশাহকে কনা?- 
দান করা অতি গুরুতর সৌভাগোর বিষয় বলিয় বিবেচন। 
করিতেন। সেম্ছলে দূপনগরের ক্ষপ্রজীবী রাজার অপৃষ্টে এই 
শুভ ফল বু আনন্দের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হইল,। 'বাদশাহের 
বাদশাহ-ধাহার সগকক্ষ মন্ুষ্লোকে কেহ নাই--তিশি 
জামাতা হইবেন--চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন-_ ইহা 
অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? রাজা, রাজরাণী, 
পৌরজন, রূপলগরের প্রজাবর্গ আনন্দে মাভিয়! উঠিল। 
রাণী একলিঙ্ষের পুজা পাঠাইয়! দিলেন ; রাজা এই সুযোগে 
কোন ভূঙাধিকারীর কোন্‌ কোন্‌ গ্রাম কাড়িয়া লইবেন তাহাগ্ন 
ফর্দ করিতে লাগিলেন। | 

কেবল চঞ্চলকুমারীর স্থীজন নিরানন্দ। তাহারা জানি 
ছয় এ সন্বন্ধে মোখলদেধিণী চঞ্চলকুমারীর জু নাই । 


"চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


নির্মল, ধীরে ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বসিলেন। 
দেখিলেন, রাজকুমারী একা দিয় কাদিতেছেন। সেদিন 
যে চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাঁহার একখানি রাজকুসনীর 
হাতে দেখিলেন। নির্মলকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রথানি উল্টাইয়! 
রাখিলেন-্কাহার চিত্র নিশ্লি তাহা দেখিতে পাইল না। 
নির্মল কাছে গিয়া বসিয়া, বলিল, 

এখন উপায় ?” | 

চঞ্চল ।) উপায় ঘু'ই হউক--আমি মোগলের দাসী কখনই 
হব না। | | 


চতুথ পাঁরচ্ছেদ। ৯১৩ 


নির্শল। তোমার অমত তা] ত জানি,.কিন্ত' আলমগীর 
বাদশাহের হুকুম, রাজার কি সাধ্য যে অনাথ! করেন? উপায় 
নাই, খি !-ম্ৃতরাং তোমাকে ইহ! অবশ্যঃ্ন্বীকার করিতে 
হইবে। সার স্বীকার করা ত সৌভাগ্যের বিষয়, । ্যোধপুর 
বল; অন্ধর বল, রাজ, বাদশাহ, ওমরাহ বাক, বা যাহা 
বল, পৃথিবীতে এত বড় লোক কে আছে, যে তাঁহার কন্যা! 
দিল্লীর তক্তে বসিতে বাসন! করে ন1? পৃথিবীশ্বরী হইতে 
তোমার এত অসাধ কেন? 

চঞ্চল রাগ করিয়! বলিল, “ভুই এখান হইতে উঠিয়া যা ।”। 

নির্মল দেখিল ওপথে কিছু হইবে না । তবে তার কোন 
পথে রাজকুমারী কিছু উপকার করিতে পারে তাহার সন্ধান 
করিতে লাগিল । বলিল, 

“আমি যেন উঠিয়া গেলাম--কিস্তু ধাহার দ্বার প্রতিপালন 
হইতেছি; আমাকে তাহার হিত্ত খুঁজিতে হয়। তুমি যদি 
দিল্লী না যাও, তবে তোমার*বাপের দশ! কি হইবে তাহ! কি 
একবার ভাবিয়াছ ?” 

চ। ভাবিয়াছি। আমি যদি না যাই,তবে আমার পিতার 
কাধে মাতা থাকিবে ন1--বূপনগরের গড়ের একথার পাতর 
থাকিবে লা। তা ভ্াবিয়াছি--আমি পিতৃহত্যা করিব না। 
বাদশু[ুহর ফৌজ আদিলেই আমি তাহাদ্দিগের সঙ্গে দিল্লীযাত্রা 
করিব। ইহা] স্থির করিয়াছি। 

নির্মল প্রসন্ন হইল। বলিল, (আমিও সেই পরামর্শ ই 
দিতেছিলাম 1৮ 

রাজকুমারী আবার ভ্রতঙ্গী করিলেন--বলিলেন, “তুই কি 
মনে করেছিস্‌ যে আমি দরিলীতে*গিয় মুসলমান বারের শয্যায় 
শয়ন করিব? হংসী কি বকের পদব! ঝরে ৯ 


১€ রাজসিংহ 


নির্মূল কিছুই বুঝিতে ন1 পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল) “তিনে 
কি করিবে?” | 

চঞ্চলকুমাদী হস্তের একটি অঙ্গুরীয় নির্মলকে /বখাইল। 
বলিল, পৃস্িীর পথে বিষ খাইব।১ নির্মল -জানিত ও 
অন্ুীরতেবিষ গাঁচে। 

নির্ল শিহুরিয়। উঠিল: কাদিতে কাদিতে বলিল, “আর 
কি কোন উপায় নাই ?” 

চঞ্চল বলিল, “আর উপায় কি সখিগ কে এমন বীর 
পৃথিবীতে আছে যে আমায় উদ্ধার করিয়া দিলীশ্বরের সহিত 
শক্রতা করিবে? রাজপুহানার কুলাঙ্গার সকলি .মোগলের 
দাস--আর কি সংগ্রাম জাঁছে না প্রতাপ আছে? | 

নির্মল। কি বল রাজকুমারি! সংগ্রাম কি প্রতাপ যণ্দ 
থাকিত, তবে তাহারাই ব। তোমার জন্য সর্দন্ব পণ করিয়!ই 
ব৷ দ্বিবীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করিবে কেন? পরের জন্য 
কেহ সহজে সর্বস্ব পণ করে না। প্রন্াপ নাই, সংগ্রাম নাট, 
কিন্তু রাজসিংহ আছে__কিন্তু তোমার জন্য রাজজিংহ সর্বস্ব 
পণ করিবে কেন ? বিশেষ তুমি মাড়বারের ঘরানা। 

চঞ্চল। সে কি? বাহুতে বল থাকিতে কোন্‌ রাজপুত 
শরণাগতকে রক্ষা করে নাই £ তাই ভাবিতেছিলাম 
নির্মল--আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম প্রভাপের বংশতি্ুকরই 
শরণ লইব_তিনি কি ও রক্ষা করিবেন্দনা ? বলিতে 
বলিতে দঞ্চলদেবী চাক! ছবিখানি উন্টাইলেন_ নির্মল দেখিল 
সে রান্ষসিং তের মুদ্তি। চিত্র দেখাইয়া ধাজকুমারী বলিতে 
লাগিলেন, “দেখ সখি, & রাদ্রকান্তি ' দেখিয়া তোমার কি 
বিশ্বাস হ' না যে ইবি অগতির গতি, অনাথার রক্ষক? আমি 
যদ্দি ইহার শরণ লহ্‌ ইনি কিংরক্ষা করিবেন না ?% 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ১৫ 


নির্মলকুমারী অতি স্থিরবুদ্ধিপাপিনী- চঞ্চলের 'সহোদরা- 
ধিক! নির্মল অনেক ভাবিল। শেষে চঞ্চলের প্রতি স্থিরদৃষ্টি 
করিয়! নজ্তামা করিল, 

“রাজধুমারি__যে বীর ভোঁমাকে এ বিপদ হইন্খত রক্ষা! 
করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে? 

রাজকুমারী বুঝিলেন। স্থির কাতর অগচ অবিকম্পি5 
কণ্ঠে বলিলেন, 

“কি দিব সখি! আমার কি দিনার আছে? মামি যে অবল11" 

নিশ্শল। তোমার তুমিই আড? 

চঞ্চল অপ্রতিভ হইয় বলিল, “দূব হ 1” 

নিশ্মীল। তা রাজার ঘরে এমন হইয়! থাকে! ভূমি যদি রুল্মিণী 
হইতে পার, যছুপত্ি আসিয়া অবশা উদ্ধার করিতে পারেন । 

চঞ্চলকুমারী মুখাবনত কর্রল। বলিল, « তীভাঁকে পাইক 
আমি কি এমন ভাগ্য করিয়া? আমি বিকাইতে চাঁহিত্ধে 
তিনি কি কিনিবেন?' 
. নিম্মল। “সে কথার বিছ্বারক তিনি--আমর। নই 
রাজলিংহের বাহুহে শুনিয়াছি বল আছে ; তার কাছে কি 
দত পাঠান যায় না। গোপনে-কেহ না জানি পারে 
এন্প দূত কি তাহান কাছে যায় না?” 

*ডঞ্চল ভাবিল। ৰলিল, “তুমি জামার গুরুদেবকে ডাকিতে 
পাঠ । আমায় আর কে তেমন ভালবাসে? কিন্ত তাহাকে 
সকল কগ। বুঝ|ইয়া বলিয়া অ'মার কাছে আনি৪। সকল 
কথা বলতে আমার লঙ্জ। করিবে। 

নিশ্মুল উঠিয়া? গেল। কিস্ক নাহার মনে বিছুদাত্র ভরস! 
হইল না। সে কাদিতে কাদিতে পেল! 


স্পট গ 


[| ১৬] 


পঞ্চ পরিচ্ছেদ । 


অনন্ত মিশ্র, চঞ্চলকুমারীর পিতৃকুলপুরোহিত | “কন্যা 
নির্বিশে5, চঞ্চলকুমারীকে ভাল বাসিতেন। “ভিন যহা- 
মহোগাধ্যায় প্রণ্ডিও। সকলে তাহাকে ভক্তি করিত। চঞ্চ- 
লের নাম করিয়! তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবামাত্র তিনি অস্তঃ- 
পুরে আসিলেন_কুলপুরোহিতের অবারিত দ্বার। পথিমধ্যে 
নির্মল তাহাকে গ্রেপ্তার করিল।-_-এবং সকল কথা বুঝাইয়! 
দিয়া ছাড়িয়া দিল। 

বিভৃপ্তিচন্দনবিভূষিত, প্রশস্তললাট, দীর্ঘকায়, কদ্রাক্ষ- 
শোভিত, হাস্যবদন, সেই ব্রাহ্মণ চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া 
দাড়াইলেন। নির্মল দেখিয়াছিল, যে চঞ্চল কীাদিতেছে কিন্ত 
মার কাহারও কাছে চঞ্চল কাদিবার মেয়ে নহে। গুরুদেব 
।খিলেন। চঞ্চল স্থিরমূর্তি। বলিলেন, 

€ মা লক্ষ্মী, আমাকে ক্পরণ করিয়াছ কেন ** 

চ। আমাকে বাচাইবার জন্য। আর কেহ নাই যে 
আমায় বাচায়। 

অনঞ্ঞ মিশ্র হাসিয়! বলিলেন, “বুঝেছি রুক্সিণীর বিয়ে, 
সেই পুরোহিত বুড়াকেই দ্বারকায় যেতে হবে। তাদেখ দেখি 
না, লক্ষীর ভাওারে কিছু আছে কিনা_-পথ খরচটা জুটি্লই 
জামি উদয়পুরে যাত্রা করিব 1", 

চঞ্চল) একটী জর্রর থলি বাহির করিয়া দিল। ॥ তাহাতে 
আঁশরফি ভরা। পুরোহিত ছুইট! শফি লইয়! অবশিষ্ট 
ফিরাইয়! দিলেন__বলিলেন, ৭ নথে অনই “খাইতে হইবে-_ 
মাশরফি খাতে পারিব না।* একটি কথা বলি, পারিবে 
কি?” 


(18206. 882.. ভ. 


রাজসিতহ | 
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ক্ষুদ্র কথা। 


শ্রীবস্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


প্রণীত । 


কলেকাত। ৷ 


জন্সন প্রেসে 'ভীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
মুদ্রিত ও গ্রকাশিত। 


১২৮৮ 


মাত - 


মূল্য ॥* জাঁট আনা সমাজ । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । . ১৭ 


চঞ্চল বলিলেন, «“ আমাকে আগুনে ঝাঁপ দির্ঘত বলিলেও, 
আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাও পারি। কি 
আজ্ঞা! করুন 1” 

ষ্ি। রাণা রাজসিংহকে একখানি পত্রী লিখিয়া দিতে 
পারিবে » ১ | 

চঞ্চল ভাবিল। বলিল, «“ আমি বাণিকা-নপুরঙ্ী; 
তাহার কাছে অপরিচিতা--কি প্রকারে পত্র লিখি? কিন্তু 
আমি তাহার কাছে যে ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহাতে লজ্জার 
বা স্থান কই? লিখিব।” 

মিশ্র। আমি লিখাইয়। দিব, না আপনি লিখিদুব ? ? 

চ।* আপনি বলিয়া দিন। 

নির্মল সেখানে আমিয়। দাড়াইয়াছিল। দে বলিল, 

« তা হইবে না। এ বামুনে বুদ্ধির কাজ নয়_-এ মেয়েলি 
বুদ্ধির কাজ। আমরা পত্র লিখিব। আপনি প্রস্ততু হই? 
আনুন |?” 

.. মিশ্রঠাকুর চলিয়া গেলেন কিন্তু গৃহে গেলেন না। 
রাজ। বিক্রমানংহের নিকট দর্শন দ্রত্রীন। ওলিজেন, “ আমি 
দেশপর্ধ)টনে গমন করিব, মহার।জকে আশীববাদ, করিতে 
আসিয়াছি।” কি জন্য কোথায় যাইবেন, রাজ! তা জানি- 
বার ইচ্ছ। প্রকাশ কঙ্ছিলেন, কিন্তু ব্রাঙ্গণ তাহা কিছুই প্রকাশ 
করিষ্কা বলিলেন না। তথ[প তিনি যে উদ্নয়পুর পর্ষ্যস্ত 
যাইবেন তচ্ছা স্বীকার করিলেন, এবং রাণার নিকট পরিচিত 
হইবার জন্য একখানি লিপির জন্য গ্রার্থিত হইলেল। রাজাও 
পত্র দিলেন। 

অনন্ত মিশ্র রাজার নিকট হইতে পত্র সংগ্রক করিয়। চঞ্চল- 
কুমারীর নিকট পুনগাগমন করিলন। ত্তফণ চঞ্চল ও 


১৮ রাজসিংহ | 


নির্মল, ছুইন্বনে ছুই বুদ্ধি একত্র করিয়। একখানি পত্র সমাপন 
করিয়াছিল।- পত্র শেষ করিয়া রাজনন্দিনী, একটী কোট! 
হইতে অপূর্ব শোোভাবিশিষ্ট মুকুতাবলয় বাহির করিয় ব্রাঙ্গণের 
হস্তে দিয়া বঁণলেন, “রাণা পত্র পড়িলে, আমার প্রতিনিধি 
স্বরূপ আনি এই রাখি বাঁধিয়া দিবেন। রাজপুত কুলের 
ফিনি ড়া তিনি কখন রাজপুতকন্যার প্রেরিত রাখি অগ্র।হ্য 
করিবেন না।৮ : 

মিশ্রঠাকুর স্বীকৃত হইলেন। রাজকুমারী তাহাকে প্রণাম 
ক্রিয়। বিদায় করিলেন। 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


পরিধেয় বস্ত্র, ছত্র। টি চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজ- 
নী দ্রব্য সঙ্গে লইয়৷ অনস্ত সত মিলল গৃহিণীর নিকট হইতে বিদায় 
লইয়৷ উদয়পুর যাত্র! করিলেন। গৃহিণী বড় পীড়াপীড়ি করিয়া 
ধরিল, “ কেন য[ইবে ?% স্ভ্রিঠাকুর বলিলেন, “ রাণার কাছে 
কিছু বৃত্তি পাইব |” গৃহিণী তৎক্ষণাৎ শান্ত হইলেন; বিরহ- 
যন্ত্রণা আর তাহাকে দাহ করিতে পারিল না, অর্থলাভের আশ! 
স্বরূপ শীতলবারিগ্রবাহে সে প্রচণ্ড বিচ্ছেণবহি বার কত ফোস 
ফৌস করিয়া নিবিয় গেল।, মিশ্রঠাকুর একাকী পধাত্র। 
করিলেন । _. 7 

পথ অতি ছুর্গম--বিশেষ পার্বত্য পথ বন্কুর, এবং অনেক 
স্থানে আশ্রয়শূন্য । একাহারী ব্রাহ্মণ যে দিন যেখানে আশ্রয় 
পাইতেন সেদিন সেখানে আঁতথ্য শ্বীকার করিতেন; দিন- 
যানে পথ অটু্নাহন কয়িতেন [ পথে কিছু দস্যতয় ছিল-_ 


ষষ্ট পরিচ্ছেদ । ১৯ 


ব্রাঙ্গণের নিকট রত্ববলয়-আছে বলিয়! ত্রাণ কদ।পি একাকী 
গথ চলিতেন না। সঙ্গী ভুটিলে চলিতেন। সঙ্গী ছাড়া হই- 
লেই ত্যাশ্রয় খুঁক্ধিতেন। একদিন রাত্রে এক দ্েবালয়ে আতিথ্য 
্বীকার 'করিয়া, পরদিন প্রভাতে গমনকালে, তীহাকে সঙ্গী 
খু'ঁতিতে হইল না। চারিজন বণিক্‌ উদ্দেবাঁলয়ের 'অতিথিশালায় 
শয়ন করিয়াছিল, গ্রাভাতে উঠিয়া তাহারাও পার্বত্য পথে 
আরোহণ করিল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া উহারা জিজ্ঞাসা করিল, 
% তুমি কোথ। যাইবে 1” ব্রাঙ্ণ বলিলেন “ আমি উদয়পুর 
যাইব” বণিকের| বলিল; «আমরাও উদ্য়পুর যাইব। ভাল 
হইয়াছে, একত্রে যাই চলুন ।” ব্রাঙ্গণ আনলিত হইয়া তাহা- 
দিগের দঙ্গী হইলেন। জিজ্ঞাস। করিলেন, « উদয়পুর আর 
কতদূর |” বণিকেরা বলিল, “নিকট । আজি সন্ধার মধ্যে 
উদয়পুর পৌছিতে পারিব। এ সকশ স্থান রাঁণার রাজ্য 1৮ ১ 

এই রূপ কথোপকথন কর্তিতে করিতে তাহারা“চলি্নে 
ছিল। পার্বত্য পথ, অতিশয়* ছুরারোহণীয়। পাবুং ছরব- 
€রাহণীয়;ঃ সচরাচর বসভিশুনা। কিন্তু এই ছুর্গম পথু 
প্রা শেষ হইয়। স্আসিয়াছিল-এথন সর্মতল ভূমিতে অব- 
রোহণ করিতে হইবে । পথিকের এক অনির্বচনীয়শোভা- 
ময়, অধিত্যকায় প্রবেশ করিল। ছুইপার্থে অনতি উচ্চ পর্বত- 
দয়, হরিৎ বৃক্ষাদিশোভিত হইয়া আকাশে মাথ! তুলিয়াছে ; 
উদ্ভপ্ের মধ্যে কলনাদিনী ক্ষুদ্র গ্রবাহিণী নীলকাচপ্রতিম 
সফেন জলগ্রাবার্ছে উপূলদল (ধীত করিয়। বনাসের অভিমুখে 
চলিতেছে । তটিনীর ধার দিয়! মনুষ্যগম্য পথের রেখা পঙ্থি- 
য়াছে। সেখানে স্বামিলে, আর কোন দিক্‌” হইতে কেহ 
পথিককে দেখিতে পায় /) কেবল» পর্বভদ্বয়ের ৯পর হইতে 
দেখা যায়। 


২০ রাজসিংহু 


সেই নিভৃতন্থানে অবরোহণ করিয়া, একজন বগিক্‌ ব্রা্গ- 
পকে জিজ্ঞাসা করিল, 

“তোমার ঠা টাক1 কড়ি কি আছে?" 

ব্রাহ্মণ প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। ভাবলেন 
বুঝি এখাদে নথ বিশেষ ভয়, তাই সতর্ক করিবার জন্য বণি, 
কেরা তিজ্ঞাসা করিতেছে। হুর্বলের অবলম্বন মিথ্যা কথা । ক্রাহ্ধণ 
বলিলেন, “ আমি ভিক্ষুক ব্রান্ষণ আমার কাছে কি থাকিবে,” 

বণিক বলিল, “ যাহা কিছু থাকে আমাদের নিকট দাও। 
নহিলে এখনে রাখিতে পারিবে না 1” 

ব্রাহ্ম? ইতন্ততঃ করিতে লাগিলেন। একবার মনে করি- 
লেন “রত্ববলয় রক্ষার্থ বণিকৃদিগকে দিই ; আবার চ্চাবিলেন, 
«ইহার] অপরিচিত, ইহাদ্িগকেই বা বিশ্বাস কি?” এই 
ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়ঃ ব্রাহ্মণ পুর্ববৎ বলিলেন, “ আমি 
ভিক্ষুক আমার কাছে কি থাকিবে ? 

বিপা্ঁ, কালে যে ইুতস্ততঃ কবে সেই মাবা যায়। 
ব্রাঙ্ষণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়৷ ছদ্মবেশী বণিকের 
বুঝিল যে অবশ্য, ব্রাথখের কাছে বিশেষ কিছু আছে। 
একজন, তত্ক্ষণাৎ ব্রাঙ্গণের খাড় ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার 
বুকে আঁটু দিয়। বসিল-_এবং তাহার মুখে হাত দিয়া চাপিয়। 
ধরিল।/ংব্রাক্মণ বা নষ্পাও করিতে নাণপারিয়। নারায়ণ স্মরণ 
করিতে লাগিল। আন এজন, তাহার গাঁটরি কাড়িয়াং ণইয়া 
খুলিয়! দেখিতে লাগিল । তাহার ভিতর হুইতে চঞ্চলকুমারী- 
৫প্ররিত বলয়, ছুইখানি পত্র, এবং দুই আশরূফি পাওয়া গেল। 
দন্দযু তাহা হন্ডগত করিয়া লুকে বলির, “আর ব্রঙ্গছত্য 
করিয়। কাহূনাই। উহান যাহ! ছিল, তাহা পাইয়াছি। এখন 
উদ্ধানসে ছার্ডিয়। দে 
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আর একজন দৃন্থা বলিল, “ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ন!। 
ব্রহ্ষণ তাহ! হইলে এখনই একট গোলযোগ করিবে । আজ 
কাল রাঃ! রাজসিংহের বড় দৌরাত্ম্-_ভাহারগ্রশাসনে বীর 
পুরুষে আরম্গন্ন করিয়া খাইতে পারে লা। উহার্কে এই 
গাছে বাধিয়! রাখিয়! যাই 1” 

এই বলিয়। দন্াগণ মিশ্রঠাকুরের হস্ত পৰ এবং খুখ তাহার 
পরিধেয় বন্ধে দু়তর বাঁধিয়। পর্বতের সানুদেশস্থিত একটা 
ক্ষুবৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বাধিল। পরে চঞ্চলকুমারীদত্ত 
রত্ববলয় ও পত্র প্রভৃতি লইয়! ক্ষুদ্রনদীর তীরবর্তী পথ 
অবলম্বন কুরিয়! পর্ধতান্তরালে অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে 
পর্ধতের উপরে দাঁড়াইয়া একজন অশ্বারোহী তাহাদিগকে 
দেখিল। তাহার! অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইল না; পলা- 
যনে ব্ন্ত। ্ 

দজ্যাগণ পার্ববতীয়। প্রবাছিণীর' তটবস্তী বনমধ্ে প্রবেশ 
করিয়া অতি ছুর্গম ও মন্গুযাসমাগমনন্য পথে চলির্ল। এই 
রূপ কিছু দূর গিয়া, এক নিভৃত গুহ1ম্ধ] প্রবেশ্চকরিল । 

গুহার ভিতর খাদা দ্রব্য, শষা।, পাকের প্রয়োজনীর দ্রব 
সকল প্রস্তত ছিল। দেখিয়! বোধ হয়, দন্থ্যগণ কখন গ্ীখন 
এই গুহামধ্ো লুকাইয়! ঝ্দ করে। এমনকি কলসীপুর্ণ জল 
পর্যাস্ত 'ছ্রিল। দস্থাগণ সেইখানে উপস্থিত হইয়া তামাকু 
জালিয়া খাইতে*লাগিল। এবং এক একজন পাকের উদ্যোগ 
করিতে লাগিনল। একজন বলিল, 

“মাণিকলাল, রই পরে হইবে? প্রথমে মালের কি 
ব্যবস্থা হইবে, তাহার ব্রীমাং ংসা করা যাউক 1৮ 

মাণিকলাল বলিল, ''মালের কথাই ছা।গে হউক্$।” 

তখন আশরফিং দুইটি কাটিয়। ঠ&রিখ্ হইল। এক এক 
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জন এক' এক খণ্ড লইল। রত্তুবলয বিক্রয় ন! হইলে 
হইতে পারে না--তাহ। সম্প্রতি অবিভক্ত রহিল। পত্র চষ্ট 
খানি কি কর যাইবে, তাহার মীমাংস! হইতে লাগিল । দণ- 
পতি খলিলেম। কাগজে আর কি হইবে_উন্া পোড়াইয়! 
ফেল। এই বলিয়া পত্র ছুইখানি সে মাণিকলালকে আন্রি- 
দেবকে সমর্পণ করিবার জনা দিল। 

মাণিচলাল কিছু কিছু লিখতে পড়িতে জানিত। সে পত্র 
ছইখামি.আদগ্দ্যোপাস্ত পড়িয়া আনন্দিত হইল। বলিল «“ এ 
পত্র ন্ট করা হইবে না। ইহাতে রোজগার হইতে পারে ।” 

ফি কি?” বলিয়া আর তিন জন গোলযোগ করিয়! 
উঠিল। মাণিকলাল তখন চঞ্চপকুনারীর পত্রের বুন্তান্ত তাহা- 
দিগকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিল। শুনিয়া চৌরের' বড় মান 
দিত হইল | 

মাণিকলাল বলিল, * “দেখ এই পত্র রাণকে দিলে কিছু 
পুরস্কার পাইব।” 

দলপতি বুলিল, “নির্বোধ! রাখা যখন জিজ্ঞাস! করিবে 
ভোমরা এ পত্র কোথায় পাইলে তখম কি উত্তর দিবে? তখন 
কি বখলিবে যে আমার! রাহাজানি করয়া পাইয়াছি ? রাগার 
কাছে পুরস্কারের মধ্যে গ্রাণদণ্ড হইবে । তাহা নহে। এ 
গঞ্জ লইয়া গিয়। বাদশাহকে দিব--বাদশাহের কাছে, এপ 
সন্ধান দিতে পারিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যায আমি জানি) 
আর ইহাতে--” 

দলপতি কথ। সমাপ্চ করতে সি পাইলেন না। কথ। 
মুখে ডে থাকতে তাহার মস্তক সী হইতে বিচুত হইয়। 
হইয়। ভূল পড়িল। 
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স্বারেহ পর্বহ্ের উপর হইতে দেখিল, চারিজতন এক. 
জনকে বাধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আগ কশ্হিইয়ীছে, 
ভাহা সে দেখে নাই, তখন সে পৌছে নাই । আর্থীরোহী 
নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগল উহার কোন পথে যায় 
তাহার] যখন, নদীর বাক ফিরিয়া পর্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল 
ভখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিল। পরে অশ্বের গায়ে হাত 
বুলাইয়া1! বলিল, “বিজয়! এখানে থাকি ও--আমি আস্িটেছি- 
কোন শব্দ করিও না|” অন্বস্থির হইয়া প্াড়াইয়া রহিল; 
তাহার আবোহী পাদচারে অতি দ্রতবেগে পর্ধত হইতে অবশ 
তরণ করিলেন । পর্বত যে বড় উচ্চখ্মহে। তাহ! পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। 

অশ্বাবোহী পদত্রজে মিশ্রঠাকুঞ্রর কাছে আসিয়$ তীছাকে 
বন্ধন হইসে মুক্ত করিলেন। মুক্ত করির1 জিজ্ঞ।স! করিলেন, 

£€কি হইয়াছে, অন্প কথায় বলুন?%* মিশ্র খলিলেন, “চারি 
জনের সঙ্গে আমি একত্রে আসিতেছিলায়। তাহাদেঞ্জ চিনি 
না_পথের আলাপ 3 তাহারা বলে আমরা বণিক্‌। এইখানে 
আসিয়ু! তাহার! মারিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল ক্ষাড়িয়া 
লইয়া গিয়াছে ।”? 

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞামা করিলেন, «কি কি লইয়া গিয়াছে?” 

ব্রাহ্মণ বলিল» “একগাছি মুক্তার বালা ছুটি আশরকফি? 
দুইথানি পত্র 1৮ 

্রশ্নকর্তা বলিলেন, “আপনি শুইুখানে থাকুজ'। উহারা 
ক্লোন্দিকে গেল, আমি দে খিয়া,.আসি1+% 
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ব্রাহ্ম বপিলেন, “আপনি যাইবেন কিপ্রকারে ? তাহারা 
চারিজন, আপনি একা11” 

আগন্তক বলিল) “দেখিতেছেন না) আমি রাজপুত সৈনিক ।” 

নস্ত মিশ্র দেখিলেন, এই বাক্তি ুদ্ধব্যবূসায়ী ৰটে। 
তাছার £কামরে,তরবারি এবং পিস্তলঃ এবং হস্তে বর্ষ।। তিনি 
ভয়ে'মার কথা কহিলেন না। 

রাজপুত, যে পথে দন্থ্যগণ্কে যাইতে দেখিয়াছিলেন। সেই 
পথে, অতি সাবধানে ভাহাদ্বিগের অন্থুমরগ করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু বনমধ্যে আঙিয়! আর পথ পাইলেন না, অথবা দন্থা- 
দিগের /কান নিদর্শন পাইলেন না। 

তখন রাজপুত আবার পর্বতের শিখরদেশে আরোহণ 
করিতে লাগিলেন। কিযৎক্ষণ ইতন্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে 
্রেধ্িলেনু, এয দরে ব্ন্র ভিতর প্রচ্চন থাক্িয়], চারিজনে 
যাইতছে। সেইখানে বিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে 
লাগিলেন ইহারা কোথায়'নায়। দেখিলেন কিছু পরে উহার! 
একট! পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর 
দেখ গেল গাঁ। তখন রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে উহার! 
হয় এখানে বলিয়! বিশ্রাম করিতেছে; বৃক্ষাদির জন্য দেখা 
যাইতেছে না! নয়ঃ এ পর্ধততলে গুহ! আছে দক্থারা তাহার 
মধ্ো গ্রবেশ করিয়াছে | 

রাজপুত, বৃক্ষাদদি চিহ্ন দ্বার সেই স্থানে যাহবার পথ 
বিলক্ষণ..করিয়৷ নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়! 
বন্যুপথে গ্রবেশপূ্বক, দেই লকল চিহ্নলক্ষিত পথে চলিলেন। 
এইরূপে, বি'বধ কৌশলে তিনি পূর্বর্ক্ষিত স্থানে আসিয়! 
দেখিলেন, ণর্ঘমততলে একটি গুহা! আছে। গুহামধো মন্ুষোর 
ফ্থার্তা শুনিতে পাইলেন 
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এই পর্য্স্ত আপিয়! রাজপুত কিছু ইতস্তত? করিতে 
লাগ্িলেন। উহ!রা চারিজন--তিনি একা; এক্ষণে গুহামধ্যে 
প্রবেশ করা উচিত কি না। যদি গুহান্ধার' $রাধ করিয়া] 
উহারা চারিচ্ন তাহার সঙ্গে সংগ্রাম করে, হ্ কাহার 
বাচিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্ত এ কথা রাজপুত্র নে ণ্বড় 
অধিকক্ষণ স্থান পাইল না-যৃত্যুতর আবার ভয় কি? মৃহ্ীভয়ে 
রাজপুত কোন কার্ধয হইতে বিরত হয় না। কিন্তুদ্বিতীয় কথা 
এই যে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেই তাহার হস্তে ছুই 
একজন অবশ্য মরিবে? যদি উহার! সেই দম্থাদল ন। হয়? 
তৰে নিরপরাধীর হত্যা হইবে। 

এই ভাবিয়। রাজপুত সন্দেহভগুনার্থ অতি ধীরে ধীরে 
গুহাদ্বারের নিকট আসিয়! দাড়াইর! অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণের 
কথাবার্তা কগপত করির়। শুনিতে" লাগিলেন । কার 
তখন অপহৃত সম্পত্তির বিভা্গর কথা কহিতেছিল। 
শুনিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতীত হইল যে, উহারা 
দন্্ু বটে। রাজপুত, তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির 
করিলেন। | 

ধীরে ধীরে ব্র্ষ। বনমধ্যে লুকাইলেন। পরে অনি নিষ্করোষিত 
করিয়৷ দক্ষিণ হস্তে দু মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বামহস্তে 
পিস্তল ভ্ভইলেন। দস্থ্যরা যখন চণ্চলকুমারীর পত্র পাইয়! অর্থ- 
পাতের আকাজ্ষয় বিষুগ্চ হইয়া অন্যমনস্ক ছিল-_-সেই সমস্ধে 
গাঁজপুত অতি স্বাবধানে পাদ্বিক্ষেপ করিতে করিতে $হামধ্যে 
গ্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া 
বসিয়াছিল। প্রবেশ" করিয়া রাজপুত মুকিত তরবারি 
দলপতির মন্তকে আঘাত করিষ্ুলন 1৪ তাহার হত এত বল 
যে এক অ(ঘাতেই মন্তক হিখও্ ভূইয়! স্তুল পড়িস্ত। গেল 
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সেই' মুহুর্তেই, দ্বিতীয় একজন দন্থা। যে দলপতি কাছে 
রল্িঘ্াডিল। তাহার দিকে [ফিরিয্প। রাকপুত তাহার মন্তকে 
এরূপ কঠিন পদাথাত করিলেন, যে সে মৃচ্ছিত হইস্পা ভূহলে 
পড়িল।। রাজপুত, অনা দুইজনের উপর দৃষ্টি করিয়া দ্বেখিলেন, 
যে'একজন, গুধাপ্রাত্তে থাকিয়া তাহাকে প্রথার করিবার জনা 
একখণ বৃহৎ গ্রস্ত ভুলিতেছে। রাজপুত তাকফাকে লক্ষ্য 
করিয়। পিস্তল উঠাইলেন; মে আহত হুইয়! ভূতলে পড়িয়া 
তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। জবশিষ্ট মাণিকলাল, ৰেগতিক 
দেখিয়া, গুছাহারপথে বেগে নিষ্কান্ত হইয়। উদ্বীশ্বরসে পলায়ন 
করিল।” রাজপুতও বেগে তাহার পশ্টাৎ ধাবিত হইয়া গুহ! 
₹ইতে নিষ্কান্ত হইলেন। এই সময়ে রাজপুত যে বর্ষা, বনমধো 
লুকাইয়। রাখিয়াছিলেন, তাহা! মাগ্গিকলালের পায়ে ঠেকিল। 
মণিকলাল তৎক্ষণাৎ ভা) তুলিয়া লটয়। দক্ষিণ ভৃক্তে খারণ 
করি! রাজপুতের দ্রিকে ণফরিয়া দীড়াইল। তাহাকে লক্ষা 
কারয়া বলিল, “মহারাজ? আমি আপনাকে চিনি। কান্ত 
২উন, নছিলে এই বর্ষায় রিদ্ধ করিব।” 

রাজপুত হাসিয়। বলিলেন? "তুমি যদ্দি আমাকে, বর্ষা মারিতে 
পারি, ভাহা হইলে আমি উহা বামচস্তে ধরিতাম। কিন্ত 
উম উহা! মারিডে পারিবে না এই দে ।” এই কথ বলিতে 
না বগিতে রাজপুত তাহার হাতের খালি পিস্তল দস্গ্যুর দক্দিণ 
হস্তেব মুষ্টি লক্ষ্য করিয়। ছুড়িয়] মারিণেন ; দারণ গপ্রহারে 
াছার হাতের বর্ষা খসিয়। পড়িকা। রাজপুত ভাহ। তুলিয়! 
গতিয়া, মাণিকলাপের চুল ধরিলেন। এর অমি উদ্কোলন 
কারয়া ভাহার মন্তক ছেদনে উদ্যত হুইলেন। 

মাণিকর্তীল তখন«কাতরশ্বরে ৰলিল, “মহারাজ ধিরাজ ! 
আমর জীবদ্দান কর্টন-_রক্ষ, ককুন-_ আরম শরগাগত !” 


০ 
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রাজপুত, তাহার কেশ ত্যাগ ক্করিলেন,নরবা'র নামাইলেন। 
ধলিলেন, 

“তুষ্ট মরিতে এত ভীত কেন?” 

মাণিকল দল বলিল) “আমি মরছে ভীত নহি কিন্ত 
আমার একটি সাতবতসবের কনা! আছে; সে গ্াৃহীন, তার 
আর কেহ নাই-কেবল আমি । আমি প্রাতে তাহাকে আহ্বাৰ 
করাইয়া! বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধাকালে গিয়া! আহার 
দিব, তবে সে খাইবে, আমি তাহাকে রাখিয়। মরিতে পাঁবি- 
তেছি না । আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে 
হয়, আগে তাহাকে মাকল।”” 

দস্তা কাদিতে লাগিল, পরে চক্ষের জল মুদির! বলিতে 
লাগিল, *মহারাজাধিরাজ ! আমি আপনার পাম্পর্শ কবিষ। 
শপথ করিতেছি) আর কপন দল্ডাতা করিব না। চিয়কাল 
আপনার দাসত্ব করিবা আর, যদি জীবন থাকে, একদিন না 
একদিন এ ক্ষুদ্র তৃতা হইতে উপকার হইষে ৮ 

রাজপুত বলিলেন, “তুমি আমাঞ্জে চেন ?" 

দস্থ্য বলিল, “মহ্থারাণ। বাজসিংহকে কে ন1! চিনে গ 

জরখন রাজসিংহ বলিলেন, “আমি তোমার জীহনদ্ান 
ফবিলাম। কিন্ত তুফি ব্রাহ্মণের ত্রন্গন্থ রণ করিয়াচ আমি 
ঘদ্দি ঝেমাকে কোন প্রকার দণ্ড ন] দ্বিই, তবে আমি রাজধর্দে 
পতিত্ত হইব |” 

মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, « মহারাজা ধিগ্পাজ । এ 
পাপে আমি নত, ত্রশ্ঠী। অনুগ্রহ করিয়া আমার গ্রান্ড লু 
দণ্ডের বিধান করুন। আন্টি আপনার সুখে শান্তি 
লইডেছি 1 


১ রি 
এই বলিয়৷ দন্থা কটিদেশ হস্ট্রতে কষ ছুরিকা মির্তি করিয়া) 
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অবলীলাক্রঙ্গে। আপনার তর্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে,উদাত 
হইল ছুরিতে মাংস কাটিয়া, অস্থি কাটিল না। তখন 
মাণিকলাল ॥:ক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া! & অঙ্গুলির উপর 
ছুরিক «বাইয়া, আর একথশ্ড প্রস্তরের দ্বাদাপতাহান্তে ঘ! 
মারিরি। 'মাঙ্গুল কাটিয়া মাটীতে পড়িল। দস্থ্য বলিল, 
“মহারাজ! এই দণ্ড মণ্ুর ককন 1” 

রাজনিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস ভ্রাক্ষেপও 
করিতেছে না। বলিলেন, 

“ইহাই ষথেষ্ট। তোমার নাম কি ?” 

দর) বলিল, “এ অধমের নাম মাণিকলাল সিঃহ। আমি 
রাজগুতকুলের কলঙ্ক ।” 

রাজসিংহ্ছ বলিলেন, “মাণিকলাল, আছি হইতে তুমি 
আমর কার্ধ্যে নিযুক্ত হইলো । । এক্ষণে তৃমি অশ্বযরোহী সৈন্য 
ভুক্ত হইলে--তোমার কন্যা যা লইঙ্া উদগ্পুরে যাও; তোমাকে 
ভূমি দিব বাস করিও ।”+ 

মাণিকলাল্‌ তখন: রঃগার পদধূলি গ্রহণ করিল। এবং 
রাণাকে ক্ষণকাল অবাস্থতি করাইষ! গুহামধো প্রবেশ করিয়! 
তথ! হইতে অগন্ৃত মুক্তাবলয়, পত্র ছুইখানি, এবং আশরফি 
চারিখগ আনিয়া দ্রিল। বলিল, “ধব্রাঙ্গণের যাহ! আমর। 
কাঁড়িরা লইয়াছিলাম, তাঁহ। শ্রীচরণে অর্পণ করিতেন্ছি। পত্র 
দুইখানি আপনারই জন্য। দাল যে উহ পাঠ করিয়াছে, সে 
অপরাধণ্মার্জন! করিবেন 1” 

রাণ! পত্তু হস্তে লইয়া! দেখিলেন, ত্বাছারঁই নামাস্কিত শিরো, 
নাম । মানবের 

এাশিিজাল_পৃত্ পড়িবীর এ স্থান নছে। আমার সঙ্গে 
আইপ-_জেমরা পথ জান, পা দেখাও ।» 
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মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল। রাঁণ! দেখিলেন ষে 
দন্য একবার ভাহার ক্ষত ও মহত হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতেছে না, বা তৎসম্দ্ধে একটী কথাও বর্মিতেছে না 
ব1 একবার মুখ বিকৃত করিতেছে না। রাণ! শীষই' ক হতে 
বেগৰতী ক্ষীণাতটনীতীরে এক সুরমা নিভৃত স্থানে অ?সিয়। 
উপস্থিত হইলেন। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


তথায়, উপলঘাতিনী কলনাদিনী তটিনীরব সঙ্গে হমন্দ- 
মধুব বায়ু, এবং গ্ৰবলহরী বিকীর্ণকারী* কুঞ্জীবিহঙ্গনগণ ধ্বনি 
মিশাইতেছে | তথায় স্তবকে স্তবকেঞ্বন্যকুন্থম নকল ্রশ্মশটত 
তইয়।) পার্ব তীয় বৃক্ষরাজি আলোঞুময় করিতেছে ।* তথায়, 
বপ্চ উছলিতেছে) শব তরঙ্গায়িত হইতেছে, গন্ধ মাতিয়া উঠি- 
নেচে, এবং মন প্রর্কঠির বশীহুর্ত হইতেঙ্চে। সেইখানে 
রাজনি”হ এক রুহ প্রস্তবখনণ্ডুব উশর উপবেশন কবিরা পত্র 
হুইধানি পড়িতে প্রবৃত্ত ভইমেন। 

প্রথম রাজ বিক্রমর্িংহেব পর পড়িলেন। পড়িয়৷ ছিড়িয়া 
ফেলিরপেন-মনে করিলেন, আ্রদ্ধণকে কিছু দিলেই পত্রের 
উদ্দেশ্য সফল হইবে । তার পর চঞ্চলকুমারীর পত্র পড়িতে 
লংগিলেন । পত্র ষ্ইরূপ।__ 

“রাজন্- আপনি রাজপুত-কুটুলর চুঁড়া_হিল্দুর শিরো- 
হুষণ। ক্সামি অপরিচিত! হীনমতি বরালিকা__নিত্ত বিপনা 
না হইলে কগনই আপ্নাকে গতর লিখিতেঃসাহস ফাঁরতামঙ্া £ 
নিতান্ত বিপন্ন বুঝিয়াই মামার এঁ ছুঃসাঁহদ মার্জনা? করিবেন। 
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ধিনি এই পত্র লইয়া যাইতেছেন, তিনি আমার গুরুদেব । 
তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলে জানিতে পারিবেন--আমি রাজপুত- 
কন্য।। রূপ্গর অতি ক্ষুদ্র রাজা-_-তখাপি বিক্রমসিংহ 
সোলাঞ্চি'রাজপুত--রাজকনা। বলিয়া আমি মধাদেশাধিপতিব 
কাছে গণা। না হই,-রাজপুতকন্যা বলিয়া দয়ার পাত্রী । 
কেন না আপনি রাজপুতপতি--রাজপুত কুলতিলক। 

অনুগ্রহ করিয়া আমার বিপদ শ্রবণ করুন_ আমার 
দুরদষ্টক্রমেঃ দিলীর বাদশাহ আমার পাণিগ্রহণ করিতে 
মানস ক্রিয়াছেন। অনভিবিলঘ্বে তাহার সৈনাঃ আমাকে 
দ্রিলী লইয়! যাইবার জন্য আসিবে । আমি বাঁজপুতক না! 
ক্ষত্রিয় কুলোস্তবা-কি প্রকারে তান্তারেৰ দসী হইব? 
রাজহংসী হইয়া কমন করিয়া বকসহচরী হইব? 
হিমাগয়নন্দিনী হইয়া কি প্রকারে পঙ্চিল তড়াগে মিশাইব ? 
রাজপুতক্মারী হইয়া কি প্রকারে তুরকী বর্ধরের আজ্ঞাকারিণী 
হইব? আমি স্থির করিয়াছি এ বিবাহের অগ্রে বিষভোজনে 
প্রাণত্যাগ করিব । 

ম্হারাজাধিরাজ ! আমারে অহঙ্কৃতা মনে করিবেন না। 
আমি জানি যে আমি ক্ষুদ্র ভূম্যধিকাঁরীর কন্া-যোধপুর, অস্থর 
প্রভৃতি দোর্দগ্ড প্রতাপশালী রাজাধিরাজগণও দিল্লীর বাদ 
শাহকে কন্যাদান করা কল মনে করেন নাকলঙ্ক মনে 
করা দূরে থাক বরং গৌরব মনে করেন। আমি সে সব 
ঘেরের কাছে কোন ছার? আমার এ অহস্ক্‌ন কেন? এ কথা 
আপনি জিজ্ঞাস! করিতে পারেন । কিন্ত মহারাভ্র স্র্যটদেৰ 
অন্তে গেলে খদেযাত কি হ্বেলে না? শিশিরভরে নলিনী মুদ্িত 
হইলে দর বুদ কুঙ্গম কি বিকশিত হয়, না? যোধপুর অস্থবর 
কুলধ্বংদ করিলে কপনগরে” কি কুলরক্ষা হইতে পারে না? 
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মহারাজ, ভটিমুখে গুনিয়াছি, যে বনবাসী রাণ! প্রতাপের 
মহিত মহারাজ মাননিংহ ভোজন করিতে আমিলে, মহারাণ! 
ভোজন করেন নাই, বলিয়াছিলেন যে তুর্ককে ঠাগিনী, দিয়াছে 
তাহার সহিত ভোজন করিব না। সেই মুবীযেরবংধরকে 
কি আমায় বুঝাইতে হইবে যে এই বন্বন্ধ রাজপুতকুলবামিনীর 
পক্ষে ইহুলোকে পরলোকে দ্বণাম্পদ ? মহারাজ! আজিও 
আপনার বংশে শতুর্ক বিবাহ করিতে পারিল না কেন? আপ 
নার! বীর্য্যবান্‌ মহবলাক্রাস্ত বংশ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া 
নহে। মহাবল পরাত্রান্ত রুমের বাদশাহ কিন্বা। পার্ুসার শাহ 
দিল্লীর ধাদশাহকে কন্যাদান গৌরব মনে করেন। তবে 
উদয়পুরেশ্বর কেবল তাহাকে কন্যাদান করেন না কেন? 
তিনি রাজপুত বলিয়া। আমিও সেই রান্পুত। মহারাজ। 
প্রাণত্যাগ করিব তবু কুল রাখিব গ্রাতিন্ত! করিয়াছি । 

প্রয়োজন হইলে প্রাণবিম্জ্ঞল করিব, প্রতিজ্ঞ করিয়াছ্ছি) 
কিন্ত তথাপি এই অষ্টাদশ বৎসর বয়সে, এ অভিনব জীবন 
রাখিতে বাসনা হয়। কিন্ত কে* এ বিপদে এ জীবন রক্ষা 
করিবে? আমার পিতার ত কথাই নাই, তাহার গমন কি 
সাধ্য থে আলমগীরের, সঙ্গে বিবাদ করেন্‌। আর যত রাজ- 
পুত রাজা, ছোট হউন বড় হউন; সকলেই বাদশাহেক ভৃত্য 
সকলেই বাদশাহের ভয়ে কম্পিতকলেবর। কেবল আপনি-_ 
রাজপুতকুলের একা! প্রদ্দীপ-কেবল আপনিই _শ্বাধীন-_ 
কেবল উদয়পুক্ঞেরই বাদশাহের সমকক্ষ । হিন্দুকুলে আগ্ধ 
কেহ নাই-যে এই বিপন্ন প্তালিকাকে রক্ষী করে--আমি 
আপনার স্মরণ লইলাম--আপনি কি আমাকেস্ট রক্ষা! করি- 
বেন না? 


কত বড় গুরুতর কার্যে আমি আপনাকে অন্গরোধ করি- 


৩২ রাজনিংহ। 


তেছ্ি, ভাহ! আগ্ি না জানি, এত নছে। আমিকেবল 
বালিকাবুদ্ধির বশীভূতা হইস। লিখিতেছি এমত নহে। দিল্লী- 
শ্বরের সহিত বিবাগ সহ নহে জানি । এ পৃথিবীতে জার 
কেহই নাই, যে তাঁহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিষ্টিতে পারে 
কিন্ত সারা ! অনে করিয়া দেখুন, মহারাণা সংগ্রায সিংহ 
বাবরশাহকে প্রায় রাজাচাত করিয়াছিলেন । মহারাণা প্রচ্চাপ- 
সিংহ আঁকবরশাহকেও মধ্যদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া! দিয়া- 
ছিলেন। আপনি সেই সিংহামনে আসীন--আপনি সেই 
গ্রামের সেই প্রতীপের বংশধর-_-আপনি কি তাহাদিগের 

অপেক্ষা] হীনবল ? গুনিয়াছি নাকি মহারাষ্রে এক প্পার্ধতীয 
দ্রন্থ্য আলমগীরকে পরাভূত করবিয়াছে--সে আলমগীর কি 
রাজস্বানের রাজেন্ের কাছে গণ্য? 

অধপ।ন বলিতে পারেন এনামার বাছতে বল আছে কিন্তু 
থাকিলেওত আমি তোঁমার জন্য এত কষ্ট £কন করিব? 'আমি 
কেন অপরিচিতা মুখবা কামিনীর জনা প্রাণিচত্যা করিব £-* 
ভীষণ সমরে অবণ্ীর্ণ হইব মহারান্ম! সর্বন্ব পণ করির! 
শবণাগড়ীকে রক্ষা করা কি রাজধর্্ম নহে? সর্বস্ব পণ করিষ। 
কুলকাষিনীর রক্ষা! কি রাজপুতের ধর্ম নহে ?% 

এই পর্য্যন্ত পত্রধানি রাজকন্যার হ্াাছের লেখা । বাকি 
ষে টুকু, সে টুকু াহার হাতের নহে। নির্মলকুমারী লিখিয়া- 
দিয়াছিল; রাজকণ্! তাহা আানিতেন কি না আমর! 
কলিতে পারি না। 

মহারাজ [আর একটী কথ! বলিতে কজ্জা করে, কিন্ত ন! 
বলিলেও নাহ । আমি গাই বিপদে পড়িয়। পণ করিয়াছি, 
ষে, মনে বীর" আমাকে মোগল হস্তহইতে রক্ষা করিবেন, তিনি 
হৃদি রাজপুত হয়েন, আর'যদি মাকে যথাশাস্র গ্রহণ করেন, 
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“তবে আমি ঠাহার দাসী হইব। হে বীরশ্রেষ্ট' যুদ্ধে স্ত্রীলার্ত 
বীরের ধর্্মা। সমগ্র ক্ষত্রকুলের সন্ত যুদ্ধ কবিয়া, পাগুব 
দ্রৌপদীলাভ করিয়াছিলেন । যাদবীসেনাকে হ্রদ্ধ পরাজিত 
করিয়! অর্ক সুতভ্রাকে পাইয়াছিলেন । লন। কাশীবাজোঃ '্যমন্ধব 
রাজমণ্ডলসমক্ষে আপন বীধা প্রকাশ কররী রা জনমদেন? বাদ 
কন্যাগণকে লইয়া আসিয়াছ্িলেন। হে রাজন । কক্সিণীর 
বিবাহ কি মনে পড়ে না? আপনি এই পৃথিবীতে আজিও 
অদ্বিতীয় বীর__-আপনি কি বীরধর্ম্ে পরাধ্ুখ হইবেন ? 

[আমি মুখরা, কতই বলিতেছি-পাছে বাক্যে আপনাকে 
না বাধিত্ে পারি--এজনা] গুরুদেবহত্তে রাখির ব্ধাঠী পাঠা. 
লাম । তিনি রাখি খীধিয়। দিবেন--তার পর আপনা, রাজ- 
ধর্ম আপনার হাতে। আমার প্রাণ আমার হাতে। যদি দিলী 
যাইতে হয়, দ্েন্ীবে প্‌ৃথে ব্ষ্ভৈকেন কবি” 





পত্র পাঠ করিয়! রাজলিংহ কিছুক্ষণ চিস্তামগ্নশহইলেন ; 
পরে মাথা তুলিয়া মাণিকলালকে ঝুঁললেন, 

“মাপিকলালঃ এ পত্রের কথ! তুমি ছাড়! আর কে জানে?” 

মাণিক। যাহারা জানিত মহারাজ গুহামধ্যে তাহাদিগকে 
বধ করিয়া আনিয়াছেন্ধ । 

রঞর| 1 উত্তম। ভূমি গৃহে যাও। উদয়পুরে আসিয়া 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। এ পত্রের কথ। কাহারও সাক্ষাতে 
প্রকাশ করিও না। 

এই বলিয়! রাজদিংহ, নিকটে যে কয়টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, 
তাহা মাণিকলালঙ্ে দিলেন ।৯ মাণিকলাল গ্রণ!ম করিয়া 
বিদায় হইলেন। 
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বাণা অন্স্ত মিশ্রকে তাহার প্রতীক্ষ! করিতে বলির! গিয়া 
চিশেন, অনস্ত মিশ্রও তাহার অপেক্ষা! করিতেহিলেন--কিস 
গাহার, চিত্ত স্যর ছিল না। অস্বারোহীর যোদ্ধুবেশ এব* তীব্র 
দৃষ্টিতে তিনি কিনতু কাঁতর হইয়াছিলেন। একবার ঘোর-র 
বিপদ্গ্রস্ত হইয়া, ভাগাক্রমে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন--কিত্ত 
আর সব হারাইয়াছেন-_ঞ্চলকুমারীর আশা ভরসা হারাই 
ধাছেন--আর কি বলিয়া তাহার কাছে মুখ দেখাইবেন? 
ব্রাঙ্ধণ এইরূপ ভাবিতেছিলেন) এমত সময়ে দেখিলেন পর্ধ- 
তের উপগ্রে ছুই তিনজন লোক ঠীড়াইয়া ক্কি পরামর্শ 
করিতেছে । হ্াঙ্ষণ ভীত হইলেন; মনে করিলেন, আবার 
নৃতন দশ্্াসং্প্রদায় আদিয়া উপস্থিত হুইল নাকি? সেবার-_. 
নিকটে যাহ! হয় কিছু ছিল, তাহা পাইয়! দস্থ্যরা তাহাৰ 
প্রাপবধে ঠবরত হুইয়াছিল--এবার যদ্দি ইহার! তাহাকে ধবে 
'ভবেকি দিয়! প্রাণ রাখির ? এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত 
সময়ে দেখিলেন, যে পর্বতারচ ব্যক্তিবা হস্ত প্রসারণ করিয়! 
ভাহাঞে দেখাইতেছে এবং পরম্পর কি বলিতেছে। ইহ! 
দেখিবামাত্র, ব্রাহ্ষণের যে কিছু সাহস ছিল, তাহ! গেল-_ 
ব্রা্ষণ পলায়নের উদ্যোগে উঠিয়া ঈীড়াইলেন। » সেই 
সময়ে পর্বতবিহারীদিগের মধো একজন পর্বত অবতরণ 
করিতে -াবস্ত করিল--দেখিয়। ত্রাঙ্গণ উর্ধশ্বাসে পলায়ন 
করিল। 

তখন ধর ধর করিয়া ডিন চারিঞ্ন টার পশ্চাৎ পম্চাৎ 
চুটিল-_ত্রাহ্ছটা$ চুটিল-'অন্তান, মুক্তকচ্ছ, তথাপি নাবায়ণ 
নারায়ণ শ্মর€ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ তীরবৎ বেগে পলাইল। 
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্মাহারা চাঁহার পশ্চান্ধাবিত হইয়াছিল, তাহার! তাঙ্ছাকে শেষে 
জার লা দেখিতে পাইয়। প্রতিনিবৃত্ত হইল। 

তাহারা অপর কেছই নহে--বহ্ারাণার ভৃষ্যবর্গ। অহা- 
রাগার সি" এস্থলে কি প্রকারে আমাদিগের সাক্ষ] হুইল, 
তাহা এক্ষণে বুঝাইতে হইতেছে । রাজপুতগঞ্জের স্টিকারে 
বড় আলন্স, অদ)য মহারাগ। শত অশ্বারোহী এবং ভূতাযগণ 
সঙ্ভিব্যাহারে মুগয়ায় বাছির হুইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার! 
শিকারে গুতিনিবৃত্ত ভুইয়া উদয়পুরাভিমুখে যাইতেছিলেন। 
বাজসিংহ, সর্বদা গ্রহরিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হা, রাজ! 
হইয়া থাকিতে তালবাসিতেন না। কখন কখন অগ্্চরব্গকে 
দূরে বাখিয়! একাকী অশ্বারোহণ করিয়া ছগ্জাবেশে প্রঙ্থাদিগের 
অবস্থ। দেখিয়া নিয়া বেড়াইতেন। €সই জন্য তাহার রাজ্যে 
গ্রজা অত্যন্ত হাখী হইয়া উঠিঘ়াছিল। স্বচক্ষে সকল দেখতেন, 
শ্বহন্তে সকল হুঃখ নিবারণ কুরিতেল। 

অদ্দা মুগয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি অন্ুচরবর্গকে 
পশ্চাতে আসিতে বলিয়া দিয়া, বিল্লয়নাম। ভ্রচুতগামী অস্থপৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়। একাকী অগ্রমর হইয়াছিলেন। এই অবস্থার 
অনস্ত মিশ্রের সছিত সাক্ষাৎ হইলে যাহা যাহ! ঘটিয়।ছিল, তাহ! 
কথিত হইয়াছে । রাঙা দস্ট্যকূত অত্যাচার শুনিয়। শ্বহক্তে 
ক্ষন উদ্ধারের জন্য ছুটিয়াছিলেন। যাহ ছুঃসাধ্য এবং বিপদ- 
পূর্ণ তাহাতেই ত্যহার আমোদ ছিল। 

এদিকে অনেক বেল! হইল দেখিয়া কতিপয় ধলাজভূতা 
দ্শপদে তাহার অনুসন্ধানে চলিল। নীচে ক্াবতরণকালে 
দেখিল্‌ রাগার অশ্ব দাড়াইয়া রহিয়াছে-ইহাতে তাঙথারা বিন্থিত 
এবং চিন্তিত হইল। আশঙ্কা 'করিলঞ্ত রাণাক জর্চান বিপদ 
ঘটিকাছে। নিয়ে শিলাখণ্োপঞ্জি অনন্ত ঠাকুর বলিয়া আছেন 
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দেখিয়া তাহারা রিরেচনা করিল যে এই বাক্তি অবশা কিছু 
জানিবে। সেই জন্য তাহারা হস্তপ্রনারণ কদিয়া সেদিকে 
দেখাইয়া দিছছ্িল। তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য 
তাথারান্তামিতেছিল, এমত সময়ে ঠাকুরজি নারারন ম্মরণপুর্ববক 
্রস্তান, করিলেন। তখন তাহার ভাবিল, তবে এই বাক্তি 
অপরাধী । এই ভাবিয়া তাহারা পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ব্রাহ্মণ 
কনক গহবরমধ্যে লুকাইয়! প্রাণরক্ষা! করিল। 

এদকে মহারাণ! চঞ্চলকুমারীর পত্রপাঠ সমাপ্ত ও মাঁণিক- 
লালকে বিদায় করিয়।৷ অনস্ত মিশ্রের তল্লাসে গেলেন। 
দেখিলেন' সেখানে ব্রাঙ্মণ নাই--তৎ্পরিবর্তে তাহার ভূতাবর্গ, 
এবং তাহার মমতিব্যাহারী অশ্বারোহিগণ আমিয়। অধিত্যকার 
তলদেশে ব্যাপিত করিয়াছে । রাণাকে দেখিতে পাইয়া! সকলে 
জয়ধ্বনি করিয়। উঠিল। বিজয়, গ্রভুকে দেখিতে পাইয়া, 
তিন লম্মফে অবতরণ করিয়! তাহার কাছে দাড়াইল। র্লাণ! 
তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ কারলেন। তাহার বন্ত্র রুধিরাক্ত 
"দেখিয়া সক্লেই বুঝিলঃ যে একট। কিছু ক্ষুদ্র ব্যাপার হুইয়। 
গির/ছে। কিন্তু র]জপুতগণের ইহা নিত্য গৈমিত্তিক ব্যাপার-- 
কেহাকছু জিজ্ঞান। করিল ন।। 

রাণ। কহিলেন, “এইখানে এক নাক্গণ বসিয়াছিল; সে 
কেোথ।য় গেল--হ দ্বোখিয়াছ ?* 

যাহার! উহার পশ্চাদ্বাবিত হইয়াছিল তাহার বলিল) 
“মহা রাজ' সে ব্যক্ত পলাইয়াছে।” 

রাণা। শীগ্র তাহার সন্ধান করিয়। লইয়। আইন । 

ভৃত্যগণ তখন সবিশেষ কধ। বুঝাইয়। নবেদন করিল, যে 
অ!মএা অনে5 সন্ধান ককরিম্লাছি, কিন্তু পাই নাই। 

অশ্বরোফিগ্গ মধো রাগার পুত্র, তাহার জাতি ও অসাত্য- 
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বর্গপ্রভৃতি ছিল। রাজ! পুত্রদ্বয় ও অগ্গাত্যবর্ণকে* নির্জনে 
লইয়! গিয়া কথাবার্তা বলিলেন। পরে ফিরিয়। আসিয়া আর 
সকলকে বলিলেন, 

“প্রিয়জনবর্গ! আজি অধিক বেল! হইয়াছে? তোমদি গর 
লকলের ক্ষুধাতৃষ্ণ পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্ত জাজ 
উদ্য়পুরে গিয়! ক্ষুধাঁডৃষ্ণ! নিবারগ করা, আমাদিগের অনৃষ্টে 
নাই। এই পার্কত্য পথে আবাঁর আমাদিগকে ফিরিয়া! যাইতে 
হইবে। একটু ক্ষুদ্র লড়াই জুটিয়ছে--লড়াইয়ে যাহার সাধ 
থাকে আমার সঙ্গে আইস--আমি এই পর্বত পুনরুরোহণ 
করিব । যাহার সাধ ন। থাকে, উদয়পুরে ফিরিয়] যাও |» 

এই বলিয়! রাঁণ পর্বত আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন ; অমনি 
“জস্ু মহারাণা কি জয়! জয় মাত! জী কি জয়?” বলিয়! 
সেই শত অশ্বারোহী তাহার পশ্চাতে পর্ধত আরোহণে শ্রবুস্ত 
ভইল। উপরে উঠিয়া হর! হর! স্তর! শব্দে, জপনুগরের 
পণেপ্ধাৰিত হইল। অশ্বক্ষুরের আঘাতে অধিত্যকায় ঘোরতর 
প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। 
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এ্রদকে অনস্তমিশর রূপনগর হইতে যাত্রা করার পরেই 
বূর্ণনগরে মহাধুম পড়িয়াছিল। মোগল বাদশ্বাহের দুই সহমত 
অস্বাবোহী মেন রূপনগরের গড়ে আসিক্রা উপস্থিত হইল । 
তাহার! চঞ্চলকুমারীকে লইতে আমিয়াছে । 

নির্্বলের মুখ গুকাইল ? ক্রতবেগে সে চঞ্চলকুমারীর কাছে 
গিয়। ['লিগ, “কি হইষে সখি?" 

চঞ্চলকুমাপী মৃছু হাসি হানিয়। বলিলেন, “কিসের কি 
হইবে ?”” 

নিম্মল। তোম!কে ত লইতে আসিয়াছে । কিন্ত এই ত 
ঠাকুর জজ উদ্নয়পুর গিয়]ছেন--এখনও তার পৌছিবার বিলম্ব 
আছে। রাজসিংহের উত্তর আমিতে না জামিতেই তোমায় 
লইয়া ধাইবে--কি হইবে সখি? 

চঞ্চল।' তার আর উপায় নাই--কেবল আমার সেই শেষ 
উগ্ায' আছে । দিল্লীর পথে বিষভোঞ্জনে প্রাণত্যাগ--সে 
বিষয়ে আমি চিত্ত স্থির কবিয়াছি। স্থৃতরাং আমার আব 
উদ্দেগ নাই । একবার কেবল আর্মি পিতাকে অনুরোধ কাব 
--ব'দ মোগলসেনাপতি সাতদিনের অবসর দ্েেন। 

চুঞ্চলকুমারী সময়মত পিতৃপদ্দে নিবেদন করিলেনঃ যে 
“আমি জন্মের মত ব্ূুপনগর হইতে চুলিলাম। আমি আর 
কখন যে আপনাদিগের। শ্রীচণণ দর্শৰ করিতে পাইব, আর 
কখন €ে বাল্যদখীঞণের সঙ্গে আমোদ করিতে পাইব এমত 
সপ্তাবনন।ই । আম আর সাশদিনের অবসর তিক্ষা। করি__ 
সাতদিন মোগণর্সেছা এইখানে অবস্থিতি করুক। আর 
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মাঁতদিন আমি আপনাদিগকে«দেখিয়া শুনিয়া জ্মের মঞ্চ বিধার 
হইব 1” 

রাজ। একটু কাদিলেন। বলিলেন, “দেখি, সেনাপতিকে 
অগ্কুরোধ করিক কিন্ত তিনি অপেক্ক1 করিবেন কি না বলিতে 
পারি ন11 

রাজ] অঙ্গীকারমনভ মোগলসেনাপন্তির কাছে নিগ্সেদন 
জানাইলেন। সেনাপতি ভাবিয়া দ্েখিলেন, বাদশাহ কোন 
সময় নিরূপিত করিয়া দেন নাই-বলিয়া দেন নাই যে 
এতদিনের মধো ফিরিয়া আসিবে । কিন্তু সাতদিন বিলম্ব 
করিতে তাঁহার সাহম হইল না; ভবিষাৎ বেগমের স্ুরোধ 
একেধারে অগ্রাহা করিতেও পারিলেন না! আর পাচদিন 
অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন। চঞ্চলকুমারীর বড় একটা 
ভরসা জন্মিল না। 

এদিকে উদয়পুর হইতে বেশ্রন সম্বদ আমিল ন-- 
মিশ্রঠাকুর ফিরিলেন না। তথন্ত চঞ্চলকুমারী উর্দমুখে, 
যুর্তকরে বলিল, “থে অনাথনাথ দেবাদিদেব! খবলাকে 
বধ করিও না?” 

তৃতীয় রজনীতে নির্নাল আসিয়া তাভার কাছে শয়ন কর্বুরল। 
সমস্ত রাজি দুইজনে দুইজনকে বক্ষে রাশিয়া রোদন করিয়া 
কাটাইল। নির্মল বন্বিল, “আমি তোমার সঙ্গে যাইৰ।” 
কয়দিন ধরিয়। সে এই কথাই বলিতেছিল। চঞ্চল বলিল, 
“তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে ? আমি মরিতে যাইতেছি।” 
নির্মল বলিল “আফ্রাও মরিব। তুমি আমায় ফেলিয়া গেলেই 
কি আমি বাচিব 1, চঞ্চল বলিল, “চি! অমন কথ! বলিও 
না_আমার ছুঃখের উপর কেন দুঃখ ঈাড়াও ?” নির্জন বলিল, 
“তুমি আমাকে লইয়া ঘাও বান! যাও, মি নিয় তোমার 
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সঙ্গে যাইব-_কেহ রাখিতে পািবে ন1।” ছুইজনে কাদির! 
রাত্রি কাটাইল। 

এদিকে। সৈয়দ হাসান আলি খাঁ, মন্সবদার__মোগল 
সৈনোর সেনাপতি, রাত্রি প্রভাতে ক্াজকুয়ারীকে লইয়া 
যাইবারুসকল,উদ্যোগ করিয়। রাখিলেন। 


নাত 
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এইুসময়ে, একবার মাণিকলালের কথ! পাড়িতে হইল। 

মাঁনিকলাঁল রাঁণার নিকট হইতে বিদায় হইয়া, প্রথমে 
আবার সেই পর্ধতগুহায় ফিরিয়া গেল। আর সে দস্থাত! 
করিবে, এমত বাসন? ছিল না, কিন্তু পুর্ববন্ধুগণ মরিল কি 
বাচিল তাহা দেখিবে ন/ কেন? যর্দি কেহ একেবারে না 
মরিয়া থাকে তবে তাহাব গুশ্রষ! করিয়! বাঁচাইতে হইবে। 
এই কল ভাবিতে ভাবিতে মাণিকলা'ল গুহাপ্রবেশ করিল । 

দেখিল, চুইজন মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে । যে কেবল 
মৃচ্ছিতি হইয়াছিল, সে সংজ্ঞালাত করিয়। উঠিয়। কোথায় চলিয়! 
পিয়াছে। মাণিকলাল তখন বিষগ্রচিত্তে বন হইতে একরাশি 
কাট ভাঙ্গিয়া আমনিল--তদ্দ্ার! ঘইটি চিতারচনা করিয়। 
ছইটি মৃতদেহ তদুপরি স্বাপন করিল। গুহা হইতে প্রম্তর ও 
লৌহ বাছির করিয়া অগ্ন যৎপাদনপূর্ববক চিতায় আগুন দিল। 
এইরূপ সঙ্গীদিগের অন্তিমকার্ধ্য করিয়! কে স্থান হইতে চলিয়! 
গেল। পরে মনে করিল যে,-বে ব্রাঙ্গণকে' পীড়ন করিয়াছিলাম, 
ভাহার বি অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া আসি। যেখানে অনন্ত 
মিঙ্তকে বধাধয়া রাখিয়াছিল, সেখানে আলিয়া দেখিল যে, 
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লেখানে ব্রাঙ্গণ নাই । দেগ্িল ম্বস্মসলিল! পার্বতাঞ্চনদীর জল 
ময়লা! হইয়াছে-এবং অনেক শ্তানে বুক্ষগ্গাখা, লত। 

গুল্ম তৃণাদি ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে । এই সকল চিঙ্গে মাণিকলাল 
মনে করিল যে, এখানে বোধ হয় অনেক লোক খআসিয়াছিল। 
ভার পর দেখিল, পাচাড়ের গ্রস্তবময় অঙ্গে কতকগুপ্তি অ্ট্রেব 
পদচিহ্ লক্ষা করা যায়__বিশেষ অশ্বের কুরে ধেথান্ছে লত! 
গুলু কাটি গিয়াছে, সেখানে অন্ধ গোলাকৃত চিহ্ন সকল 
স্পষ্ট । মাণিকলাল মনোযোগপূর্বক বভুঙ্ষণ ধরিয়া নিরীল্ণ 
করিয়। বুঝল যে এখানে অনেকগুল অশ্বারোহী আনিয়াছিল। 

চতুব মাণিকলাল তাহার পর দেখিতে লাগিল অশ্ব(রোহিগণ 
কোন্দিক্‌ হইতে আসিয়াছে-_কোন্দিকে গিয়াছে । দেখিল 
কতকগুলি চির সম্মুখ দক্ষিণে--কতকগুলির সম্মুখ উত্তরে । 
কতকদূর মাত্র দক্ষিণ গিয়া চিহ্র সকল আবাব উত্তরমুখ হ্ট- 
য়াছে। উহাতে বুঝিল অশ্বারোহিগণ উত্তর হইতে এই পর্যাস্ত 
আতিয়া আবার উত্তরাংশে প্রত্যাবর্তৃন করিয়াছে | 

এই মকল সিন্ধান্ত করিয়া মাণিকলাল গৃহে গেল। দে 
স্কান হইতে মাণিকলালের গৃহ ছুই দহন ক্রোশঞ তথায় রন্ধন 
করিয়া আহ্াারাদি সমাপনান্তে। কন্যাটিকে ক্রোড়ে লঈল। 
তখন মাণিকলাল ঘরে চাৰি দিয়া কন্যা ক্রোড়ে নি্কান্ত হইল | 

মাণিকলালের কেহ ছিল না--কেবল এক পিসীর ননদের 
জায়ের জ্থুল্ল তাতপুত্রী চিল। সম্বন্ধ বড় নিকট-'সইয়ের 
ক্ঘউয়ের বকুলফুলের--” ইতাদি। | সৌজনাবশতই হউক আর 
আত্মীয়তার সাধ মটাইবার জন্যই হউক-__মানিকলাল ট্রাহাকে 
পিসী বলিয়া ডাকিতন_ | 

মানিকলাল কন্য। লইয়া! সেই পিমীর বাছ়ী গেল । ভাকিল, 

“পিনী গা?” 


৪ই. রাজসিংহ। 


পিসীবেলিল, “কি বাছা মাণিকৃলাল ! কি মনে করিয়া 1? 

মাণিকলাল বলিল, “আমার এই মেয়েটি রাখিতে পাঁর 
পিসী?” 

পিমী।€ কতক্ষণের জন্য? 

মানিক | এই ছুমাস ছ মাসের জন্য £ 

'প্লিসী।' সেকি বাছা! আমি গরীব মানুষ__মেয়েকে 
থাঁওয়াব কোথা হইতে ? 

মাণিক। কেন পিসী মা, তুমি কিসের গরীব? তুমিকি 
নাতিনীকে দুমাস খাওয়াতে পার না? 

পিসী। সেকি কথা? ছুমাস একটা মেয়ে পুষিতে 
যে একর্ট্মাহর পড়ে । 

মাণিক। আচ্ছা আমি সে একমোহর দিতেচি-তুমি 
মেয়েটকে হমাস রাখ । আমি উদ্দয়পুরে যাইব--সেখলে 
আমি রাজসরকারে বড় চাকরি পাইয়াচি। এই বলিয়া 
মানিকলাল, রাপার প্রদত্ত আশরাফির মধ্যে একটা! পিসীর 
সম্মুখে ফেলিয়া! দিল; এবং কন্যাকে তাহার কাছে ছাঁড়িয়। 
দিয়! বলিল, “্য1। তোর দিদির কোলে গিয়! বস্‌” 

পিসীঠাকুরাণী কিছু লোভে পড়িলেন। মনে মনে বিলক্ষণ 
জানিতেন যে, একমোহরে এ শিশুর একবৎসর গ্রানাচ্ছাদন 
চলিতে পারে--মাণিকপাল কেবল ছুই মাসের করার করি- 
তেছে। অতএব কিছু লাভের সম্ভাবনা । তার পর মাণিক 
রাজদরবারে চাকরি স্বীকার করিয়াছে- চাহি কি বড়মানু্- 
হইতে গারে-তা হইলে কি পিপীকে কখন কিছু দিব না? 
মানুষট! হাতে থাক। ভাল । | 

পিসী তখন মোহরটী কুড়াইয়! লইয়া ধলিল “ত।র আশ্চর্যা 
কি বাছ1-ভোমার মে মাগুষ কৰিব সেকিবড়ভারিকাজঃ 
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তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আনু রে জান্‌ আয়!” বন্তিয়। পিসী 
কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইল। 

কন্যাসপ্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে মাণিকলাল নিশ্চিন্ত- 
চিন্তে গ্রাম হইতে নির্গত হুইল। কাহাকে ক্রিছু না বলিয়! 
বপনগবে যাইবার পার্বত্যপথে আরোহণ করিল । 

মাণিকলাল, এইরূপ বিচার করিতেছিল--“তী অধিজ্চাকায় 
অনেকগুলি অশ্বাবোহী আসিয়াছিল কেন ? ধানে বাঁণাও 
একাকী ভ্রমিতে ছিলেন_-কিন্ভ উদদ্নপুব হইতে এতদূর রাগ 
একাকী আাগিবাৰ সম্ভাবন। নাই । আসতএব উহাব। বাঁণার 
সমভিবাহরী অশ্বাবোহী। তার পর, দেখা গেল উদ্মুরা উত্তর 
হইতে আঙেয়াছে--উদয়পুব অভিমুখে বাইতেছিল--বোধ হয় 
বাণ! মুগয়া বা বনর্নহাবে গিয়া গাকিবেন--উদয়পুব ফিরিয়! 
যাইনেভিলেন। ভাব পব দেখিলাম, উহ্াবা উদযপুব যায 
নাই । উত্তরমুখেই ফিবিয়াছে-_কেন? উত্তবে ত রূপনগর 
বটে। বোধ হয় চঞ্চলকুমাবীৰ পত্র পাইয়। রাণা অশ্বারোহী 
সনা সমভিব্যাহারে তাভার নিমন্বণ রাখিতে গিয়াছেন। তাহা 
যদ্দি না গিয়া থাকেন হবে হাভার গ্রাজপুতপন্তি নাম মিথ্যা। 
আমি তাহার ভত/--মামি তাঙ্গার কাছে যাইব ।- কিন্ত তাহার! 
অশ্বারোহণে গিয়াছেন--আমার পদব্রছে ধাইতে অনেক বিলম্ব 
ভইবে। তবে এক জ্রস পার্ধতাপথে অশ্ব তত দ্র বায় 
না এক্ং মাণিকলাল “পদব্রঙ্গে বড় দ্রুতগামী ।” মাণিকলাল 
সদিবারাত্র পণ চলিতে লাগিল। যথাকালে মে রূপনগরে 
পৌছিল। পৌছিয় দেখিল থে বপনগবে ছুই সহস্র মোগল, 
অস্বাবোহী আালিয়াপিনিবিব কবিষাছে কিন্তু রাজপুত সেনার কোন 
চিত্র দেখা যায় না। পসবও উনিল পবছিন প্রভাতে মোগলেরা 
বা্গকুমাবীকে লইয়া যাইবে । 


8৪ রাঁজনিংহ | 


মাণিকগাল বুদ্ধিতে একটি ক্ষুত্রতের সেনাপতি । রাজপুত- 
গণের কোন সন্ধান না পাইয়া, কিছুই দ্ুঃখিন হইল না।" 
মনে মনে বলিল, মোগল পারিবে না-কিস্ক আমি গ্রভুর 
সন্ধান করিয়া লইব। 

একরাক্কি নাগরিককে মাণিক বলিল, আমাকে দিলী 
ঘাইবাল পথ দেখাইযা দিতে পাব % আমি কিছু বখশিল দ্রিব। 
নাগরিক নন্মত হইয়া কিছুদূব অগ্রসর হইয়া তাহাকে পথ দেখা 
"“উননা দিল। মাণিকলাল তাহাকে পুরস্কৃত করিয়। বিদায় করিল, 
পরে দিল্লীর পথে, চারিদিক ভাল করিয়া দেখিতে দেখতে 
চলিল। ,মাণিকলাল স্থির করিয়াছিল, যে রাজপুত অশ্বারোহি- 
গণ বশী দিল্লীর পথে কোথাও লুকাইয়া আছে । গ্রখমতঃ 
কিছুদূর পরাস্ত মাণিকলাল রাজপুতসেনার কোন চিহ্ন পাইপ 
না। পরে একনম্থানে দ্বেখিল, পথ অতি সক্কীর্ণ হইয়া! আসিল। 
হুই পার্থে ছুইটি পাঙ্াড় উঠিয়া, প্রায় অদ্বক্রোশ সমান্তরাল 
হইয়া চলিয়াছে--মধ্যে কেবন সঙ্গীর পথ। দক্ষিণদিকে 
পর্ধত অতি উচ্চ-এবং ছুবারোহুণীয়-তাহার শিখরদেশ 
প্রায় পথের উপর ঝুঁলিয়। পড়িয়াছে। বামদিকে পর্ব 
অতি ধীরে ধীরে উঠিয়াছে। আরোহণের সুবিধা, এবং পর্বতও 
অনুচ্চ। একস্থানে প্র বামদিকে, একটি রন্ধ, বাহির হইয়াছে 
তাহ! দরিয়া একটু হুক্ম পথ আছে। 

নাপোলেয়ন্‌ গ্রভৃতি অনেক দন্থ্য সুদক্ষ সেনাপতি শ্চিলেন। 
রাজা হইলে লোকে আর দম্য বলেনা। মাণিকলাল রাজা 
নহে--সুতরাং আমরা তাহাকে দস্থা বলিতে বাধা, কিন্ত 
রাজদনুাদিগের ন্যায় এই ক্ষুদ্র দ্থারও সেনাপতির চক্ষু ছিল। 
পর্র্তনিরদ্ধ সঙ্কীর্ণ পথ দেখিয়া দে মনে করিল, রাণা যদি 
পিয়া! খান তরে 'এইখানৈই আছেন। যখন মোগল 
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দৈম্য এই সঙ্থীণ পথ দিয়! যাঈবে-_এই পর্বতশিধর হইতে 
রাজপুত অশ্ব বজ্ের ন্যায় তাহাদিগের সন্তকে পড়িতে পারিবে। 
দক্ষিণদিকের পর্বত দুরারোহণীয়; অস্বারোহিগর্ঠাব আরোহণ 
ও অবতরণের অন্পুপযুক্ত, অতএব সেখানে রাজপুতঞ্জেন! 
থাকিবে ন1-_কিস্ত বামের পর্বত হইতে তাঙ্াদিকগর অধতর- 
পের বড় স্ুখ। মাণিকলাল তদুপরি আরোহণ করিল। ” তখন 
সন্ধ)| হইয়াছে । 

উঠিয়া! কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইল না মনে 
করিল, খ.জিয়! দেখি, কিন্তু আবার ভাবিল, রাঁজ। ভিন্ন আর 
কোন রাজপুত আমাকে চিনে লা; আমাকে মোষীলের চর 
বলিয়া হঠাৎ কোন অদৃশা রাজপুত মারিয়! ফেলিতে পারে। 


এই তাবিয়া দে আর অগ্রসর ন। হইয়া) সেই স্থানে দীড়াইয়। 
বলিল, “মহা রাখার জয় ইউক 1* 


এই শব্দ উচ্চারিত হুইবা ফাত্র চারি পাচ জন শস্ত্রধারী 
রাজপুত অদৃশা শ্থাম হইতে গাত্রেঞ্খান করিয়া দাডাইল, এবং 
তরবারি হস্তে মাণিকলালকে কাটিতে আদিতে উদ্যত হইল । 

একজম বলিল, “মারিও না।+৮ মাঁণিকলাল দেখিল, স্বয়ং 
রাণা। 

রাণা বালল, «* যারিও না। এ আমাদিগের শ্বজন।” 
ঘোভূগণ তখনই আবার লুক্কায়িত হইল । 

রি! মাণিককে নিকটে আমিতে বলিলেম) সে নিকটে 
আদিল। এক নিভৃত স্থলে তাহাকে বলিতে বুয়া, স্বয়ং 
দেইখানে বমিলেন্$। রাখ! তথন তাহাকে লিজ্ঞাসা করিলেন। 

“তুমি এখানে টকন আদিয়াড 2” 

মাণিকলাল বলিল, “প্রত গ্রেখাস্টেত তা সেইপ্ঈনে যাইবে। 
বিশেষ যখন আপনি এপ বিপজ্জনক টি হা পাত তীয়, 


৪৬ রাজসিঃই। 


তখন যদি ভূত কোঁনও কার্ধো লগে, এই ভরপায় আঁমিয়ানে | 
মোঁগলেরা ছুই সহত্র--মহারাঁজের সঙ্গে একশত। আমি 
কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাঁকিব? আপনি আমাকে জীবনর্দান 
করিশ্াভেন--একদিনেই কি তাহী ভূলিব ?” 

রাণা জিঙ্মাসা করিলেন, “আমি যে এখানে আসিয়াছি 
তুমি কি প্রকারে জামিলে ? 

মাণিকলাল তখন আদ্যোপান্ত সকল বলিল। শুনিয়! 
রাণা সন্ৃষ্ট হইলেন। বলিলেন, “আনিয়াছ ভালই করিয়াছ-_ 
আমি তোমার মত হুচতুর লোক একজন খজিতেছিলাম । 
আমি যাহ বলি পারিবে 1 

মাণিকলাল বলিল, "ষনুষ্যের যাহ! সাঁধা তাহা! করিব |” 

রাণা বলিলেন “আমরা একশত যোগ্ধাধাত্র ; মোগলের 
সঙ্গে ছুই হাজাএ--আদর। পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, 
কিন্ত জয়ী হইতে পারিব নং । যুদ্ধ করিয়া রাজকন্যার উদ্ধার 
করিতে পারিব না। রাজওন্যাকে আগে বাচাইয়া পরবে 
বুদ্ধ করিতে হুইবে। রাজকন্য। যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলে তিনি 
আত হইতে পারেন । তাহার রক্ষা প্রথমে চাই |, 

মাগিকলাল বলিল, “আমি ক্ষুদ্রদীব, আমি সে সকল কি প্র- 
কারে বৃঝিব, আমাকে কি করিতে হইবে তাহাই আল্ত। করুন|” 

রাণা বলিলেন, “তোমাকে মোগল অস্বারোহথীর বেশ 
ধরিয়া কলা মোগলদেনার সঙ্গে আসিতে হইবে। রাঞ্জকুমা- 
রীর শিবুকার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে থাকিতে হইবে । এবং 
'খাা যাহ! বলিতেছি তাহা করিতে হইবে 1" রাণা তাহাকে 
সবিস্তারিত উপদেশ দিলেন।' মাণিকলাল শুনিয়া বলিলেন, 

“মহারাতজর জয় :এউক-! আমি কার্ধ্য সিদ্ধ করিব। 
আমকে অনুগ্রহ করিনা একটি ঘোড়া বম করুন ।” 
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রাণা। আমরা একশত যোদ্ধা একশত গ্োড়া। আর 
ঘোড়া নাই যে তোমায় দিই। অন্য কাহারও ঘোড়। দ্বিতে 
পারিব ন1-আমার ঘোড়া! লইতে পার। 

মাণিক। তাহা প্রাণ থাক্ষিতে লইব না, আ্গাকে 
প্রয়োজনীয় হাতিয়ার নিন। 

রাণ। কোথা পাইব? যাহা আছে তাহাতে আমাদের 
কুলায় না । কাহাকে নিরন্তর করিয়া তোমাকে হাতিয়ার দিব+ 
আমার হাতিয়ার লইতে পার। 

মাগিক। তাহা হইতে পারে লা। গ্ামাকে পোঁষাক 
দিতে অচজ্ঞ! হউক । 

রাণা। এখানে যাহা পরিয়! আসিয়াছি, তাহ! তিন আর 
পোষাক নাই। আমি কিছুই দিব ন!। 

মাণিক। মহারাজ! তবে অন্থমতি দিউন আমি যে 
প্রকারে হউক এ সকল সংগ্রহ কাঁরয়া লই। 

রাণা হাসিলেন। বলিলেন; “চুরি করিবে 1” 

মাণিকলাল জিহ্বা কাটিল। “আমি শপথ করিয়াছি) হে 
গার সে কাধ্য করিব না।” 

রাণা। তবেকিকরিবে? 

মাণিক। ঠকাইয়া লইব। 

গ্লাণা হাসিলেন।” বলিলেন, 

“ষুদ্ধকালে সকলেই চোর-পরুপেহ বঞ্চক। আমিও 
বাদশাহের বেগম চুরি-করিতে আসিয়াছি--চোরের' মত লুকা- 
ইরা আছি। তু ষে প্রকারে পারঃ এ সকল সংগ্রহ করিও ঃ 

মাণিকলাল প্রফুপ্নচিতে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল । 


[৪৮ ] 
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ধ্বাণিকলাল তখনই রূপনগরে ফিরিয়! আসিল | তখন 
সন্ধ্য| উত্তীর্ণ হইয়াছে । ব্রপনগরের বাজারে গিয়া! মাণিকলাল 
দেখিল যে বাজার অত্যন্ত শোভাময়। দোকানের শত শত 
প্লেদীপের শোৌভাষ় বাজার আলে।কময় হইয়াছে-- নানাবিধ 
খাদাদ্রব্য উজ্জলবর্ণে রসনা আকুলিত করিতেছে-_পুষ্প। পুষ্প- 
মাল!, থরে থরে নয়ন রঞ্জিত, এবং ঘ্রাণে মন মুগ্ধ করিতেছে। 
মাণিকের $দদেশা অশ্ব ও অস্ধ্ সংগ্রহ করা, কিন্তু তা বলিয়া 
আপন উদরকে বঞ্চনা কর! ম।ণিকলালের অভিপ্রায় ছিল না। 
মাণিক গিয়! কিছু মিঠাই কিনিয় খাইতে আরম্ভ করিল। সের 
পচ ফ্ুয় ভোজন করিয়। মাণিক €দড় সের জলা খাউলা॥ এবং 
দোকানদারকে উচিত মূল্য দাঁন করিয়া! তামুলান্বেষণে গেল। 

দেখিল একট! পানের দোকানে বড় জাক। দেখিল দো- 
কানে বুসংপাক দীপ বিচি ফা্ু্মধ্য হইতে জ্িগ্ধ জোতিঃ 
বিকীর্ণ করিতেছে । দেওয়ালে নান! বর্ণের কাঁগজ মোড়া 
নান। প্রকার বাহারের ছবি লট্কান--তবে চিত্রপগুলি একটু 
বেশীমাত্রায় রম্্দার। /মধ্য স্থানে কোমল গালিচায় বসিয়া 
দোকানের রা ত্রিশের উপৰ 
কিন্ত কুরূপ নহ্থে। বর্ণ গৌর, চক্ষু বড় ঝড়, চাহনি বড় 
কোমল, হাসি রড রঙ্জদার--সে হাসি অনিন্দ্য দন্তশ্রেণীমঞ্ধ্য 
সর্বদাই গ্বেলিতেছে-হামির সঙ্গে সর্ধালঙ্কার ছুলিতেছে-_ 
অলঙ্কার কতক _পিতল, কতক সোন।--কিন্তু স্থগঠন্ন এবং 
খইশোভন । ফিকলাল্‌ (দখিয়াগুনিয়া, পান চাহিল। 

পানওয়ালী স্বয়ং পান, বেচেন1-_-সম্ুখে একত্বন দাসীতে 
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গান সাজিতেছে ও বেচিত্তেছে__পাঁনওয়ালী কেব্ম পয়সা 
কুড়াইতেছে-_-এবং মি হাসিতেছে। 

দ্রাসী একমন পান দাজিয়। দিল; মাণিকলালঃ ডবল দাম 
দিল। আবার পান চাহিল। যতক্ষণ পান সাজা হইতেছিঞ, 
ততক্ষণ মাণিক পান ওয়ালীর সঙ্গে হাসিয়। হাপিয়! ছ্‌ই' একট! 
সি কথ! কহিতে লাগিল; পানওয়ালীর কূপের গ্রশং সা 
করিলে, পাছে সে কিছু মন্দ ভাবে, এ জন্য প্রথমে তাহার 
দোকানসজ্জ। ও অলঙ্কারগুলিব প্রশংসা কবিতে লাগিল । পান- 
ওয়াপীও একটু ভিজিল। পাঁনওয়ালী মিঠে পালেব সঙ্গে মিঠে 
কথা বেচিতে আরম্ভ করিল। মাণিকলাল তখন '্াকানে 
উঠিয়া! বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর হক! 
কাড়িয়। লইয়া, ট[নিতে আরস্ভ করিল। এ দ্বিকে মাণিকলাল 
পান খাইয়া দোকানের শালা ফুবাইয়! দিল। দাসী মশাল 
আনিতে অন্য দোকানে গেল। হধসই অবসরে মাণিকলাল 
পানওষাণীকে বলিল, “বিবি পাছে! তুমি বড় চতুরা। আমি 
একটি চতুরা স্ত্রীলোক খুঁজিতেছিলায় | আমার একটি ছুষমন্‌ 
আছে-_ভাহাকে একটু জব্ধ কৰিব ইচ্ছা । কি করিতে হইৰে 
তাহা তোমাকে বুঝাইয়। বলিতেছি। তুমি যদি আমার সহা- 
তা কর, তবে এক আশ্রফি পুরস্কার করিব।' 

পান। কি করিতেছইবে £ 

মাণিক চুপি চুপি কি বলিল। পাঁনওয়ালী বড় রঙ্গপ্রিয়।-_ 
তইক্ষণাৎ সম্মত হুইল। বলিল “আশ;ফির প্রয়োজন ন্বাই-_ 
রঙ্গই আমার পুরস্ক।ন্$।+ 

মাণিকলাল তখন” দ্রোয়াতি,। কলম, কাগম চাহিল, দাসী 
তাহ। নিকটস্থ বেণিয়ার দোকান হইতেপ্্ানিযা দির্বী।॥ ।। পান- 
ওয়ালীর সঙ্গে পরামর্ম করিয়া এই.পঙ্ু লাল; 
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৫ হে প্রাণনাথ ! তুমি খনন নগরভ্রসণে আসিয়াছিলে। 
আমি তোমাকে দেখিয়৷ অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তোমার 
একবার দেখ! ন। পাইলে আমার প্রাণ যাবে । শুান- 
কেছ্ি ভোমর। কাল চলিয়া যাইবে-- অতএব আজ এক 
বারঅবশাতেবশা আমায় দেখা দ্রিবে। নহিলে আমি গলায় 
ছুরি দিব। যে পন্ধ লইয়া যাইত্বেছে--তাহার সঙ্গে আসিও-- 
সে পণ দেখাইয়া লইয়া! আসিবে ।” 

পত্র লেখা হইলে মাণিকলাল শিরোনাম! দিল, “মহম্মদ 
থঁ1।” 

পান্ওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল “কে ও বাক্তি ?" 

মা! । একজন মোগল সওয়ার। 

বান্তবিক, মাণিকলাল মোগলদিগের মধ্যে একজনফেও 
চিনিত না) কাহারও নাম জানে না। মে মনে ভাবিল, 
ছুই হাজার মোগলের মধে, অবশা একজন মহম্মদ আছেই 
আছে-_আবর সকল মোগলউ “রখ” ॥ অতএব সাহস* করিয়! 
“মহম্মদ খা” লিখিল । প্রত লেখ! হইলে মাণিকলাল বলল, 
“তাহাকে এইখানে আনিব 1" 

পানওয়ালী বলিল, “এ থরে হইবে না। আর একটা ঘর 
ভাড়। লইতে হইবে 1% 

তখনই ছুইজনে বাজারে গিয়া প্লার একটা ঘর লইল। 
পানওয়ালী মোগলের অভার্থনাজন্য তাহা সম্্দিতকরণে প্রসব 
হইল--মাণিকলাল পত্র লইয়! মুনলমানশিবিরে উপস্থিত হইর্প। 
শিবিরমব্যে মহাগোলযোগ-কোন শ্রঙ্থল।ঘনাই--নিয়ম নাই । 

তাহার ভিতবে বাজার বসিয়। গিয়াছে_-রজ তামাসা রোশ- 
নাইয়ের টম লাগিয়া্ছে। , মাণিকলাল মোগল দেখিলেই 
'ভিন্তাদা করে, “ মহম্মদ খু কে মহাশয়? কাহার নামে 
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পন্জ আছে ।” কেহ উদ্তর দেয় নাকেহ গালিমদেয় 3- 
কেহ বলে চিনি না--কেহ বলে খুছ্ধিরা লও। শেষ একজন 
মোগল বলিল, «“ মহম্মদ থাকে চিনি না, কিন্ত আমার নাম 
নুর মহম্মদ খা । পত্র দেখি-- দেখিলে বুঝ ত পারিব পত্র 
আমার কি ন।” 

মাণিকলাল সানন্দচিত্তে তাহার হস্তে পত্র দিল-মনে 
জানে, মোগল যেই হউক, ফাঁদে পড়িবে । মোগলও ভাবিল-- 
পত্র যারই হউক, আমি কেন এই স্থুবিধাতে বিবিটাকে দেখিয়া 
আদি না। প্রকাশো বলিল, “1! পত্র আমারই বটে। চল, 
আমি ভোমার সঙ্গে যাইতেছি।” এই বলিয়া মোগল ড্রাদুমধো 
গ্রবেশ করিয়া চুল আচড়াইয়! গন্ধদ্রব্য মাখিয়া পোষাক 
পরিগ্না বাহির হইল । বাহির হইর! জিক্ঞাস! করিল, 

“ওরে ভৃত্য, সে স্থান কতদূর ?” 

মাণিকলান যোড়হাত করিয়দ্ৰলিল “হুজুর? অনেক দূর! 
ঘোড়ায় গেলে ভাল হইত।” 

“ব্ছুত আচ্ছা” বলিয়। খা সাহেব ঘোড়া বাহির করিয়। 
চড়িস্ে ঘান, এমত সময়ে মাণিকলার্ল আবার গ্েড়হাত কারয়। 
বলিল, 

“হুর! বড় ঘরের কথ।-_হাতিয়ার বন্দ হইগ্না গেলেই 
ভাল হয় 1 

নৃষ্টন নাগবু ভাবিলেন, দে ভাল কথা-_-জগ্গী জোয়ান 
আমি; হাতিয়ার ছাড়! কেন যাইব। তখন অঙ্গে হাতিয়ার 
বাধিয্া তিনি অশ্বপ্ঠ আরোহণ করিলেন) 

নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হুইয়।৷ মাণিকলাল বলিল, “এই 
স্থানে উত্ভারিতে হইবে। আমি অন্বপনার ঘোতুঙ ধরিতে ছি, 
আপনি গৃহমধ্য প্রবেশ করুন ।” 


৫২. রার্জদুংহ। 


খ। সহাঁব নামিলেন_-মাপিকলাল ঘোড়া ধরিয়! রহিল । 
ধা বাহাছুর সশঙ্ছে গৃহমধ্ে প্রবেশ করিতেছিলেন, পরে মনে 
পড়িল যে, হাতিয়ার বন্দ হইয়া! রমনীসম্তাষণে যাওয়। বড় ভাল 
দেখায় না। ফিরিয়া! আসিয়া! মানিকলালের কাছে অন্ত্রগুলিও 
রাখিষা গেলেন। মাণিকলালের আরও স্থবিধা হইল। 

গৃৎমধো গ্রবেশ করিয়া খা সাহেব দেখিলেন, যে তক্ত- 
পোষের উপর উত্তম শয্যা; তাহার উপর সুন্দরী বসিয়! 
আছে--আতর গোলাবের সৌগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়াছে-_ 
চারিদিকে ফুল বিকীর্ণ হইয়াছে । এবং সম্মুখে আলবোলার 
স্থগন্ধি তামাকু প্রস্তত আছে ।--খ! সাহেব, জুত! খুলিয়া 
তক্তপোষে বদিলেন, বিবিকে মিষ্টবচনে সম্ভাষণ করিলেন-- 
পরে পোষ(কটি খুলিয়া! রাখিয়া, ফুলের পাখা হাতে লইয়! 
বাতান থাইতে আরম্ভ করিলেন, এবং আলবোলার নল মুখে 
পুরিয়া স্বখের আবেশে টান দিতে লাগিলেন । বিবিও তাঁহাকে 
ছই চারিট। গা প্রণয়ের কথা বলিয়া! একেবারে মোহিত 
করিল। 

অর্ধদণ্ড হইতে ন! হতে মাণিকলাল আসিয়া ছারে ঘা 
মারিল। বিবি বলিল? “কেও ?% 

মাঁণিকলাঁল বিকৃত স্বরে বলিল, «আমি 1, 

তখন চতুর| রমণী অতি তীতকগে খ। সাহেবকে বলিল, 
“সর্বন!শ হইয়াছে-_আমার স্বামী আপিয়াছেন--মনে করি- 
শ্াছিলাম_-তিনি আজ আর আমিবেন না। তুমি এই 
তক্জপোষের নীচে একবার লুকাও। আখি উহাকে বিদায় 
করিয়। দিতেছি ।”” 

মোগল বলিল, “সে কি? মগ্নদ হইয়। ভয়ে লুকাইব? ফে 
হুশ আসুক 1) এখনই কোতল করিব” 
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পাঁনওয়ালী জিব কার্টয়া বলিল, “সে কি? সর্বনাশ! 
আমার স্বামীকে মারিয়া ফেলিয়! আমার অন্নবস্ত্রের পথ বন্ধ 
কবিবে? এই কি তোমাকে ভালবানার ফল শীঘ্র তক্ত- 
পোষের নীচে যাও। আমি এখনই উহাকে বিদায় ক্রিয়! 
দিতেছি ।'” 

এপ্দধকে মাণিকলাল পুনঃপুনঃ দ্বারে করাঘাত করিতোছল। 
অগত্যা খা সাহেব তক্তপোষের নীচে গেলেন। মোটা শরীর 
বড় সহজে প্রবেশ করে না, ছাল চামড়া দুই এক জায়গায় 
ছিড়িয়া গেল্_-কি করে--প্রেমের জন্য অনেক সহিতে হয়। 
সে স্থল মাংসপিও তন্তপোষতলে বিনাস্ত হইলে ॥র পান- 
ওয়ালী আসিয়! দ্বার খুলিয়। দ্রিল। 

ঘরেব ভিতর প্রবেশ কবিলে পানওযালী পূর্বশিক্ষামত 
বলিল, “তুমি আবার এলে যে? আজ আর আমিবে ন! 
বলিয়াছিলে যে 2,” 

মাণিকলাল পূর্বমত বিকৃতন্থটর বলিল, “চাবিট। ফেলিয় 
গিয়াছি।” 

ছুইজনে চাবি খোঁজার ছল করিয়া, খা! মাহেবের পরিতাক্ত 
পোষাকটি হন্তে লইল। পোষাক লইয়া ছুইজনে বাছিরে 
চলিয়! আসিয়া, শিল্প টানিয়। বাহির হইতে চাবি দিল। 
খা সাহেব তখন তক্পোষের নীচে, মুষিকদিগের দংশন্যন্ত্রণা 
ক্স করিতেছিন্বেন। 

তাহাকে গৃহপিঞ্ররে বদ্ধ করিয়!, মাণিকলাল ত্াহারপাষাক 
পরিল। পরে তীস্থীর হাতিয়ারে হাতিয়ারবন্ৰ হইয়/সুসলমান 
শিবিরে তাহার স্থান লইতে চলিল। 
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গ্রভুতে মোগলটৈনা সাজিল। রূপনগরের গড়ের সিংহ- 
দ্বার হহইর্ভে, উষ্কীষকবচশোতিত, গুক্ষশ্রশ্রসমন্থিত, অস্থ" 
সঙ্জাতীষণ অশ্বারোহীর, দল সারি দিল। পাঁচ পাচজন অশ্থা- 
_রোহী এক এক সারি, সারির পিছু সারি, তার পর আবার পারি, 
সারি সারি সারি অশ্বারোহীর সারি চলিতেছে ; ভ্রমরশ্রেণী- 
সমাকুল ফুলকমলতুল্য তাহাদের বদনমণ্ডল সকল শোতিতে- 
ছিল। (তাহাদিগের অশ্বশ্রেণী গ্রীবাভঙ্গে সুন্দর, বন্নারোধে 
অধীর, মন্দগমনে ক্রীড়াশীল; অশ্বশ্রেণী শরীরভরে হেলিতেছে 
ছুলিতেছে এবং নাচিয়া নাচিয়! চলিতেছে। 

চঞ্চলকুমারী প্রভাতে উঠিয়া শ্বান করিয়!, রঙ্থালগ্কারে 
ভৃষিতা হইলেন। নির্ধল' অলঙ্কার পরাইল। চঞ্চল বলিল, 
“ফুলের মাল! পরাও সর্থি- আমি চিতারোহণে যাইতেছি ।* 
প্রবলবেগে প্রবহমান চক্ষের জল, চক্ষুঃপ্রান্তে ফেরৎ পাঠাইনা 
নির্শল বলিল, পরত্বালস্কার পরাই সবি, তুমি উদয়পুরেশ্বরী 
হইতে যাইতেছ | চঞ্চল বলিল, “পরাও ! পরাও। নির্পুল ! 
কুৎমিত হইয়া কেন মরিব? রাজার মেঘে আমি) রাজার 
মেগ্সের মত সুন্দর হইয়া মরিব। সৌন্দর্যের মত কোন রাজা? 
রাজত্ব কি বিনা সৌন্দর্যে শোভা পায়? *পরা।” নির্মল 
অলঙ্ধাঙ। পর়্াইল, সে কুস্থমিততরুবিন ন্দত কান্তি দেখ 
কাদিল। কিছু বলিল না। চঞ্চল তখন, নির্্লের গল! 
ধরিয়া কান্িল। 

চঞ্চল তার পর বলিস, “নির্মল [ আর তোমায় দেখিব না! 
কেন বিধাতা এমন বিডৃম্বন। করিলেন! দেখ ক্ষু্র্কাটার 
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গাছ যেখানে জন্মে সেইর্খানে থাকে ) আমি কেন পীপমগরে 
থাকিতে পাইলাম ন1 1” 

নিম্মল বলিল; “আমায় আবার দেখিবে। কমি যেখানে 
থাক) আমার সঙ্গে আবার দেখ! হইবে। আমায় ন! দেখি 
তোমার মর! হইবে ন1) তোমায় না দেখিলে আামারগমর! 
কুইবে না।” 

চঞ্চল। আমি দিলীর পথে মরিব। 

নির্মল। দিল্লীর পথে তবে আমায় দেখিবে। 

চঞ্চল । সেকি নিশ্শীল? কি গ্রকারে তুমিযাইবে ? 

নির্ল,কিছু বলিল না। চঞ্চলের গল! ধরিয়া কী?)ল। 

চঞ্চলকুমারী বেশভূষা সমাপন করিয়া মহাদেবের মন্দিরে 
গেলেন। মিত্যব্রত শিবপুক্জ! তক্তিভাবে করিলেন। পুজান্তে 
বলিলেন, “ দেবদেব মহাদেবঞ্ত মরতে চলিলম। কিন্ত 
জিজ্ঞাসা করি বালিকার মরণে তোগার এত তুষ্টি কেন? প্রভে।! 
আমি বাচিলে কি তোমার স্বপ্টিস্চলিত না? যদি এতই মনে 
ছিল, কেন আমাকে রাঙ্গার মেয়ে করিয়া সংসারে পাঠাই- 
যাছিলে ?” 

মহাদেবের বন্দনা ক্রিয়! চঞ্চলকুমীরী মাতৃচরণ বন্দন। 
করিতে গেলেন। মাত্গুকে প্রণাম করিয়া চঞ্চল কতই কাদিল! 
পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিল। পিতাকে প্রণাম করিয়া! 
চুষ্চল কত্তই ঝীাদিল! তার পর একে একে সখীজনের কাছে, 
চঞ্চল বিদায়গ্রতণ করিল। সকলে কাদিয়া গগ্ডগোল,.করিল। 
চঞ্চপ কাহাকে "্ঈলঙ্ক।ব, কাঁহাকে খেলেন, কাহাকে নর্থ দিয়! 
পুরস্কৃত করিলেন। কাহাকে বলিলেন, “কীদিও না; আমি 
আবার আসিব ।” কাহাকে বলিলেন১কাদিও ন?) দেখিতেছ 
না, আমি পৃথিবীস্বরী হইতে যাটুতেছি ?৯ কাহাকেও বলিলেন, 
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“কাদিওন্না-কীদিলে যদি ছুঃখগ্যাইত তবে আমি কীদিয়া 
বূপনগরের পাহাড় ভাঁসাইাম ।” 

সকলের, কাছে বিদায় গ্রহণ করিরা, চঞ্চলকুমারী শিবিকা- 
রে!হণে চলিলেন। একসহুত্র অশ্বারোহী সৈন্য শিবিকার 
অপ্রে স্থাপিত হইয়াছে ; এক সহজ পশ্চাতে । রজতমন্তিত, 
বত্বুধচিত সে শিবিকা, বিচিত্র স্ুবর্ণথচিত বস্ত্রে আবৃত হইয়াছে; 
আশা সৌঁটা লইয়া চোপনার বাগ্জালে গ্রাম্য দর্শকবর্গকে 
আনন্দিত করিতেছে । চঞ্চলকুমারী শিবিকায় আরোহণ 
কবিলেন। হুর্গমধ্য হইতে শঙ্খ নিনাদিত হইল; কুসুম ও 
লাজাবলীতে শিবিকা পরিপূর্ণ হইল; দেনাপতি চলিবার 
আজ্ঞ। দিলেন; তখন অকল্মাৎ সুক্তপথতড়াগের জলের ন্যায় 
সেই অশ্বারোহিশ্রেণী প্রবাহিত হইল; বল্প। দংশিত করিয়া, 
নাঠিতে নাচিতে, অশ্বশ্রেণী জ্চলিল-_-অশ্বারোহীদিগের অন্ত্রের 
ঝঞ্চপা বাজিল। 

অশ্বারোহিগণ প্রভাতবঃমু প্রফুল্ল হইয়া কেহ কেহ গান 
করিতেছিল ! শিবিকার পশ্চাতেই ষে অশ্বারোহিগণ ছিল; 
তাহার মধ্যে অগ্রবর্তী একজন গায়িতেছিল-এষাহা গায়িতে ছিল, 
ভাহার অন্থবাদ, যথা-- 
7... যারে ভাবি ঘুরে দে সতত নিকটে | 

প্রাণ গেলে তবু সে যে রাখিবে শঙ্কটে ॥/ 

রাঁজকুমারীর কর্ণে সে গীত প্রবেশ করিল। তিনি ভাঁবি- 
লেম, “হায়! যদি শিপাহীর গীত সত্য হইত 1” রাজকুমারী 
সখন, রাঞজসিংহকে ভাবিতেছিলেন। তিনিঃজানিতেন না) যে 
আহ্বল কাট! মাঁণিকলাল তীছার পশ্চাতে 'এই গীত গাইতে 
ভিল। মাণিালাল, যত্র ক্রিয়া শিবিকার পশ্চাতে স্থানগ্রহণ 
করেয়াছিল) 
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এদিকে নির্দ্দলকুমারীর বড় গোলমাল বাধিক্প। চঞ্চল তত 
রত্বখচিত শিবিকারোহণে চলিয়! গেল--আগে পিছে ছুই স্ছুত্র 
কুমারপ্রতিম অশ্বারোহী আল্লার মহিমার শবে ,কপনগারের 
পাহাড় ধ্বনিত করিয়! চলিল। কিন্তু নির্শলের কান] ত'থামে 
না--একা--একা--একা--শত পৌরজমের মধ্যে চঞ্চল অভাবে 
নির্মল বড়ই একা! নির্মল উচ্চ গৃহচুড়ার উপরি উঠিয়া 
দেখিতে লাগিল-_দেখিতে লাগিল, পাদক্রোশ পরিমিত অজগর 
সর্পের ন্যায় মেই বৃহৎ অশ্বারোহী ৈনিকশ্রেনী পার্তপথে 
বিসর্পিত “হুইয়! উঠ্িতেছে, উনি ৯ 
তাহান্দিগের উদ্ধোখিত উজ্জ্বল বর্ষধাফলক সকল জবলিতেছে। 
কতক্ষণ নির্পাল চাহিয়। রহিল। চক্ষু জাল! করিতে লাগিল। 
তখন নির্মল চক্ষু মুছিয়া, ছাদে উগর হইতে নামিল। নির্মল 
একট! কিছু ভাবিয়া ছাদের উপর কইতে নামিয়াছিল। €নামিয়! 
প্রথমে একজন সামান্য পরিচারিকার জীর্ণ মলিনবাস চুরি 
করিল-_তাহার বিনিময়ে আপনার' চারুদর্শন 'পরিধের রাখিয়1 
অনিল । নির্মল সেই জীর্ণ মলিন বান পরিল।--অলঙ্কার সকল 
খুলিয়! কোথায় লুকাইয়া রাখিল, কেহ দেখিতে পাইল ন|। 
সঞ্চিত অর্থমধ্যে কতিপঞ্জ মুদ্রা নির্মল গোপনে সংগ্রহ করিল। 
কেবল*তাহাই লইয়া সেই জীর্ণ মলিনবাসে নির্শ্ল একাকিপ্ী 
ক্ঈা্পুরী হইতে নিষ্ান্তা হইবা। পরে দৃঢ়পদে অশ্বারোহী সেন! 
যে পথে গিয়াছে৯৫সেই পথে একাকিনী তাহাদের অনুব্তিনী - 
হইল। 
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বৃহৎ অজুগরসর্পের ন্যায় ফিরিতে ফিরিতে ঘুবিতে ঘুরিতে 
সেই অশ্বারোহী মেন পার্বতা পথে চলিল। যে বদ্ধূপথের 
পার্থ পর্বতৈর উপর আরোহণ করিয়! মাণিকলাল রাজসিংহের 
সঙ্গে দেখ! করিয়! আসিয়াছিল, বিবরে প্রবিশামান মহোঁরগের 
ন্যায় মেই অস্বারোহিশ্রেণী নেই রন্ধুপথে প্রবেশ করিল । 
অশ্বসকলের অসংখা পদবিক্ষেপধবনি পর্বতের গাঁয়ে প্রতিধব- 
নিত হইতে লাগিল। _ এমন কি, সেই স্থির শব্দহীন বিজন 
"দশে ্লারোহীদিগের অস্ত্রের মুছ শষ একগ্র সমুখিত হইয় 
বামহর্ধণপ্রতিধ্বনির উৎপত্তির কারণ হইতে লাগিল। মাঝে 
[ঝে অশ্বগথের হেষারব--আর সৈনিকের ডাক হাক! পর্ব্বত- 
লে যে সকল লতা গুল্ম ছিল--শবাঘ1তে তাহার পাতা সকল 
[পিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বন? পশু পক্ষী কীট যাহারা সে বিজন 
প্রদেশে নির্ভয়ে বাস করিচ্, তাহার সকলে দ্রুত পলায়ন 
করিল। এইরূপে সমুদদায় অশ্বারোহীর সারি সেই রদ্ধ,পথে 
প্রবেশ করিল 1* তখন হঠাঁৎ গুম করিয়া একটা বিকট শক 
হইল। যেখানে শব্দ হইল, €স প্রদেশের অশ্বারোহীর! 
ঃণকাল স্তভিত হইয়া ফাড়াইল। দেখিল, পর্কতশিখরদেশ 
ইতে বৃহৎ শিলাখণ্ড পর্বতচ্যুত হইয়! ইসন্যমধ্যে পড়িয়াছে। 
পে একজন অশ্বারোহী মরিয়াছে আর একজন আহ 
চইয়াছে। 
দেখিতে দেখিতে, ব্যাপার কি তা1$কেহ বুঝিতে ন! 
বুর্ঝতে আবার সৈন্যমধ্যে শিলাখণ্ড পড়িলএ-এক, দুই, তিন, 
চারি, ক্রমেদ্দশ পচিশ-_ফখনই একেবারে শত শত ছোট বড় 
ল1 বৃষ্টি হহতে লার্গিল-বনসংখাক অশ ৪ অশ্মাবাহী কেহ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 6৯ 


হুত কেহ আহত হইয়া, পণ্ের উপর পড়িয়া সঙ্কীর্ণ গন একে- 
বারে রুদ্ধ করিয়৷ ফেলিল। অশ্বনকল আরোহী লইয়া পলা- 
য্ননের জন্য বেগবান্‌ হইল-কিস্ত অগ্রে পশ্চাতে পথ সৈনিকের 
ঠেলাঠেলিতে অবরুদ্ধ_-মশ্বের উপর অশ্ব, আরোহীর উপর 
আরোহী চাপিয়া পড়িতে লাগিল_ সৈনিকের পরস্পর অন্তরা 
ঘাত করিয়া পথ করিতে লাগিল--শৃঙ্খলা একেবারে ভগ্ন 'ুইয়! 
গেল, সৈন্যমধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়। গেল। 

“কাহার লোগ হী'সিয়ার! বাঁ রাস্তা 1, মাণিকলাল 
হাকিল । যেখানে রাজকুমারী শিবিকায়, এবং পশ্চাতে মাণিক- 
লাল, তাহার সম্মুখেই এই গোলযোগ উপস্থিত । ব্লাহকেরা 
আপন্যদ্িগের প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যণ্ত_-অঙ্ব সকল পু হ্ঠিয়া 
ভাঙ্াদ্দের উপর চাপিয়। পড়িতেছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে 
পারে, এই পার্বত্য পখের বামদিক্‌ দিয়! একটী অভি সঙ্থীর্ণ 
রন্ধপথ বাহির হইয়া গিয়াছে । ,তাহাতে একেবারে একটি- 
মাত্র অশ্বারোহী প্রবেশ করিতে পার । তাহারই কাছে যখন 
সেনামধাস্থিত শিবিকা পৌছিয়াছিন। তখনই এই হুলস্থল উপ- 
ন্িত হইয়াছিল। ইহ ই শান সংহের বন্দোবন্ত। সুশিক্ষিত 
মণিকলাল গ্রাণভতে ভীত বাহকদিগকে খ্রী পথ দেখাইয়া! দিল। 
মাণিকলালের কথা শু'নবামাত্র বাহ্কেরা আপনাদিগের ও 
রাজ্গকুমারীর প্রাণরগ্) বটিতি শিবিকা লইয়া সেই পথে 
প্রবেশ*করিল। 

সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব লইয়া মানিকলালও তন্মধ্যে প্রবেশ করিল 
নিকটস্থ সৈনিকেন্টু দে খল যে প্রাণ বাচাইবার এই এক পথ 
তখন; আর একজন অশ্বাবে হী মাণিকলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
সেই পথে প্রবেশ কবিতে -গ্রল। স্ট্ইে সময়ে খপর হইতে 
গ্কট। খ্সতি বৃহৎ শিলা, গড়াই,ত গড়ঠইতে, গণ্জে পার্ক 
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প্রদেশ কঃপাইতে কীপাটতে। আলির! সেই রন্ধ সুখে পড়িয়! 
স্থিতিলাভ করিল। ভাঙার চাপে দ্বিতীয় অশ্বরোহী অশ্বসমেত 
চূর্ণ হইয়! গেল । রদ্ব,মুখ একেবারে বন্ধ হইয়। গেল। আর 
€কহু সে পথে প্রবেশ করিতে পারিল লা । এক! মাণিকলাল 
শিবিবাদ্গে থেন্সিত পথে চলিল। 

মেনাপতি হাসান আলি খ! মনসবদার, তখন সৈনোর 
সর্ধপশ্চাতে ছিলেন) গ্রবেশপখমুখে শ্বরং দীড়াইয়া সঙ্কীর্ণ 
দ্বারে সেনার প্রবেশের তত্বাবধারণ করিতেছিলেন। পরে 
সম্দায় সেন! প্রবিষ্ট হইলে স্বয়ং ধীরে ধীরে অর্বপশ্চা্ডে 
আদিতেছিলেন। দ্েেথিলেন, সহসা! দৈনিকশ্রেণী মহাগেল- 
যোগ ক্যা পাড় হঠিতেছে। কারণ দিজ্ঞাস। করিলে কেহ 
কিছু ভাল বুঝাইয়। বলিতে পারে না। তখন সৈনিকগণকে 
ভতসনা করিয়া ফিরাইতে লাগিলেন--এবং স্বপ্ং সর্বাগ্রগামী 
হইয়া বাপার কি দেখতে চদ্িলেদ। 

কিন্তু ততক্ষণ সেলা থাকে না। পৃর্কেই কথিত হইয়াছে 
যে এই পর্বতের দক্ষিণপার্স্থ পর্বত অণ্ত উচ্চ এবং ছুরা- 
রোহণীয়-_তাহার শিখরদে'। প্রায় পথের উপর ঝ্লুলিয়া পড়ি! 
পথ অন্ধকার কবিয়াছে। রাজপুতের তাহার প্রদেশাস্তরে 
অনুসন্ধান করিয়া পথ বাহিব করিয়1, পঞ্চশজন তাহার উপর 
উঠিয়। অৃশ্যভাবে অবস্থান করিতেছিল। এক এক ভূন অপ- 
রের চল্লিশ পঞ্চাপহাত দুরে স্থানগ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাত্রি 
ধরিয়। শিলাথণ্ড সংগ্রহ করিয়। মাপন আপন সম্মুখে একটী" 
একটা টিপি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে, পলকে পলকে 
পঞ্চাশ্ন পঞ্চাশধণ্ড শিলা নিয়স্থ _আলোহীদিগের উপর 
বৃষ্টি করিতে ছিল। এক /৪কবারে পঞ্চাশটি অস্ব বা আরোহী 
আহত ব1 নিহন্ হইতেছেল। কেমারিতে ছিল। তাহ! তাহারা 
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'দেখিতে পান না। দেখিতে পাইলে, ছুরারোহণীয় পর্বত- 
শিখরস্থ শক্রগণের প্রতি কোনন্ধূপেই আঘাত সম্ভব নহে-_. 
অতএব তাহার! পলায়নভিন্ন অনা কোন চেষ্টাই, করিতেছিল 
না। যে সহশ্রসংখাক অশ্বারোহী শিবিকার অগ্রভ!গে হিল, 
তাহার মধ্যে হত ও আহতের অবশিষ্ট পলায়নপূর্বক রন্ধ,মুখে 
নির্গত হইয়া প্রাণরক্ষা করিল। 

পঞ্চাশজন রাজপুত দক্ষিণপার্থের উচ্চ পর্বত হইতে শিলা- 
বৃষ্টি করিতেছিল-_-আর পঞ্চাশনূন স্বয়ং রাজদসিংহের সহিত 
বামদিকের অনুচ্চ পর্ধতশিরে লুক্কায়িত ছিল, তাহার৷ এতক্ষণ 
কিছুই করিতেছিল না! । কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কায করি" 
বার সময় উপস্থিত হইল। যেখানে শিলাবৃষ্টিনিবন্ধন ঘোরতর 
বিপত্তি সেখানে মিরজা মবাবকআলিনাম! একজন যুবা মোগল, 
অর্থাৎ, আছেলে 1 বিলায়ত ু্্থানী এবং ছুইশতী মনসহদীর, 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে সৈন্যণণকে সু সুশৃঙ্খ- 
লের সহিত পার্বত্য পথ হইতে বাহঙ্কৃত করিবাব যত করিয়া- 
ছিলেন; কিন্ত যখন দেখিলেন ক্ষুদ্রুতর রন্ধ, পথে রাজকুমারীর 
শিবিকা চলিয়া গেল, একজনমার অশ্বারোহী তাহার সঙ্গে 
গেল অমনি অর্গলের ন্যায় বৃহৎ শিলাখণ্ড সে পথ বন্ধ করিল-- 
তখন তাহার মনে সন্ধেদহ] উপস্থিত হইল যে, এ ব্যাপার আনব 
কিছুই ্লহে-কোন ছুাক্স। রাজকুমারীকে অপহরণ করিবার 
ঝুানসে এই উদ)ম করিয়াছে। তখন তিনি ডাকিয়া নিকটস্থ 
সৈনিক্ধিগকে বলিলেন--প্প্রাণ যায় সেও ন্বীকায়! শত 
শিপাহী দোলার পিছু পিছুবাও। ঘোড়া! ছাড়িয়া পাও দলে, 
এই পাথর টপকাইয়! যাও--চল আমি যাইতেছি।” মবারক 
গ্রে ঘোড়া হইতে লাঁফা ইয়া গড়িয়া পথরোধক /শিলাখণ্ডের 
উপর উঠিলেন। এবং তাহার উপর হইতে লাফাইয়! নীচে 
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পড়িলেন। ডাহার দৃষ্টাত্তের অনুর্তী হইয়া শত শিপাহী 
তাহার সঙ্ষে সঙ্গে সেই রন্ধ,পথে প্রবেশ করিল। মা 

রাজনিংং পৰর তশিখর হইতে এ সকল দেখিতে লাগিলেন। 
ফঙ্ডক্ষণ মোগলের। ক্ষুদ্রপথে একে একে প্রবেশ করিতেছিল 
ততক্ষণ কাহাকেও কিছু বলিলেন না। পরে তাহার! রন্ধ,পথ, 
মধ্যে নিবন্ধ হইলে, পঞ্চাশং অশ্বাবোহী রাজপুত লইয়া বজ্জের 
এ) উত্ধ হইতে তাহাদের উপর পড়িক্।, তাহাদের নিহত 
ধরিতে লাগিলেন। সহসা উপর হইতে আক্রান্ত হইয়া 
মোগলের। বিশ্জ্বল হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ 
এই ভাঁ স্কর রণে প্রাণত্যাগ করিল। উপর হইতে ছুটিয়! 
নিয়া ঘোড়া শিপাহীগণের উপর পন্ভিল--নীচে যাহার! 
স্থিজ তাহার! চাপেই মরিল 1 পাচ সাত দশজন মাত্র এড়াইল। 
মবাবক তাহাদের লইয়া ফিরিলেন। রাজপুতের তাহাদের 
পশ্চার্তী হইল না । 

মবারকেব সঙ্গে মে'গল শিপাহীর বেশধাবী মাথিকলালও 
বাহির হইয়া আমিল। আসিকাই একজন মৃত সোওয়ারের 
আাগ্থে আরোহণ করিয়া সেই শৃহ্খলাশূন্য মোগলসেনার মধ্যে 
কোথার লুকাইল মবারক তাহ দেখিতে পাইলেন না। 

মাণিকলাল যে সুখে মোগলের দেই পার্বত্যপথে প্রবেশ 
কবিয়াছিজ, সেই পথে নির্গত হইল 1 যাহারা তাহাকে দেখিল 
স্তাহারা ভাবিল সে পলাইত্েছে। মাণিফলাল গলি হইকে 
বাহির হুইল] তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া রূপনগরের গড়ের 
দিকে ছলিল। 

অধারক প্রন্তরখ্ড পুনক্ষল্লজ্ৰন করিয়৷ ফিরিয়া! আসিয়া 
বাধ জিন, “এই, /শাছাডে চড়িতে কষ্ট মাই; সকলেই 
খাড়া লইন্জা। এই পাড়ের উপরে উঠ। দস্থ্য আঅক্লসংখ্যক। 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ । ৬৩ 


কাদের সমূলে নিপাত ঝরিব।” তখন পাঁচশক্ষ মোগল 
দেনা, “দীন ! দীন 1” শব্ধ করিয়া অশ্বসহ্িত বামদিশিকির সেই 
পর্বতশিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। মবারক অধিনায়ক । 
মোগলদিগের সঙ্গে ছইটা তোপ ছিল। একটা ঠেলিয়। তুলি! 
পাহাড়ে উঠাইতে লাগিল। আর একটা লইয়া গ্েগলেবা 
টালিক্কা, যে বৃহৎ শিলাখণের হবার! পার্কতা রদ, বন্ধ হইয়াছিল, 
তাহার উপর উঠাইয স্থাপিত করিল । 
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তখন দীন দীন" শবে পঞ্চশত অশ্বারোহী কাঁলা?ক যমের 
ন্যায় পর্বতে আরোহণ করিল। পর্বত অনুচ্চ ইহ! পূর্বেই 
করিত হইয়াছে--শিখরদেশে উঠিতে ভাহাদের বড় কাল 
বিলন্গ হইল না। কিন্তু পর্বভশিখরে উঠিয়া দেখিল যে, কে 
ত পর্বতোপরে নাই। যে রন্ধূপথ্থমধো প্রাবেশ করিয়া তিনি 
নিজে পরাভূন্ হয়| ফিরিয়া আসিয়!ছিলেন, এখন মবারক 
বুঝিলেন যে, সধুদায় দস্গা--মবান্বকের বিবেচনায় তাহার! 
রাজপুত দ্ছান্তির মার কিছুই নহে--সমুদধায় দশ্রা সে রন্ধ- 
পথে আছে। তাহার দ্বিতীয় মুখ রোধ করিয়া কাহাদিগের 
বিনাশসাধন করিবেন, মবারক্ক এইরূপ মনে মনে স্ষির 
করিলেন। হাসান আলি আর মুখে কামান পাতিয়া বসিয়! 
আছেন | এই ভাবিয়া, তিনি সেই রন্কে।র ধারে ধারে দৈন 
লইয়। চীঁসলেন | ক্রমে পথ প্রশস্ত ব্রি আসল; তখন 
মবারক পানথাড়ের* ধারে আনিয়া দেখিলেন--চল্িশজনেস্ 
অনধিক রাজপুত, শিবিকাসক্ষে রুধ্রাক্ত কলে কটুর সেই পথে 
চলিতেছে । মবারক বুঝিলেন যে অন্রশা ইছ?র। নির্গযপ্থ 
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জানে; ইছ্ছাদ্বের উপর দৃষ্টি রাশিয়া ধীরে ধীরে চলিলে, রন্ধ - 
দ্বারে উর্পাস্থত হইব। তাহ। হইলে যেরূপ পথে রাজপুতেরা 
পর্বত হইতে নামিয়াছিল সেইরূপ অন্য পথ দেখিতে পাইব। 
রাজপুতের! যে আগে উপরে ছিল পরে নামিয়াছে তাহার 
সহশ্ চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। [মবারক সেইরূপ করিতে 
লাগিলেন ।] কিছু পরে দেখিলেন, পাহাড় ঢালু হইয়া আসি- 
'তছে, সঙ্গুখে নির্গমের পথ। মবারক অশ্বনকল তীরবেগে 
গালাইয়। পর্বততলে নামিয় রন্ধ,যুখ বন্ধ করিলেন। রাজ- 
তের! রন্ধের বাক ফিরিয়। যাইতেছিল--স্থৃতর।ং তাহারা 
আগে রন্মুখে পৌছিতে পারিল না। মোগলের! পথরোধ 
করিয়া স্ মুখে কামান বসাইল; এবং আগতপ্রায় রাজপুত- 
গণকে উপহাস করিবার জনা তাহার বজনাদ একবার শুনাইল 
_ দীন ! দীন! শবের সঙ্গে পর্বতে পর্বতে সেই ধ্বনি প্রতি- 
ধ্বনিত হইল। গুনিয়া উত্তরস্বরূপ রন্ধে'র অপর মুখে হাসান 
আলিও কামানের আওয়াজ করিলেন; আবার পর্বতে পর্বতে 
প্রতিধ্বনি বিকট ডাক ভাকিল। রাজপুতগণ শিহরিল-- 
তাহাদের কামান ছিল না।' 

রাজনিংহ দেখিলেন, আর কোন মতেই রক্ষা! নাই। তাছার 
সৈন্যের বিশগুণ সেনা, পথের ছুই মুখ বন্ধ করিয়াছে-_ 
পথান্তর নাই-কেবল যমমন্দিরের পথ খোল।। রাজসিংহ 
স্থির করিলেন সেই পথেই যাইবেন। তখন সৈনিকগণকে 
একন্রিত করিয়। বলিতে লাগিলেন । 

“ভাই বন্ধু, ষে কেহ সঙ্গে থাক, আজি সরলাস্তঃকরণে 
আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। আমারই দোষে 
এ বিপদ ঘটিয়াছে--পর্বত হইতে নামিয়াই এ দোষ করিয়াছি 
এখন এ গনির ছুই সু বন্ধ--ছুই মুখেই কামান শুনিতেছ 
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ছুট যুখে আমাদের বিশগুঞ্ধ মোগল দাড়াইয়] আে- সন্দেহ 
নাই । অতএব আমাদিগের বাচিব'র ভরসা নাই । নাই 
--তাহাতেই বাক্ষতি কি? রাজপুত ভইয়া কেয়রিতে কাতর? 
সকলেই মরিব--একজনও বাঁচিব না-_কিস্তু মারিয়া মর্রিব। 
যে মরিবার আগে দুইজন মোগল ন! মারিয়া মরিবে_-সে 
রাজপুত নহে-বিজাতক। রাজপুতেরা শুন। এ পথে ঘোড়া 
ছুটে না__সবাই ঘোড়া ছাড়িয়। দাও । এসো। আমরা তরবাল, 
হাতে লাফাইয়। গিয়া তোপের উপর পড়ি। তোপ ত আমা- 
দেরই হইবে-_-তার পর দেখ! যাইবে কত মোগল মারিয়! 
মরিতে পারি।"? 

তখন রাজপুতগণ, অশ্ব হইতে লাফাইয়। পড়িয়া একত্র 
অসি নিষ্কোধিত করিয়া “মহারাণা কি জয়!” বলিয। দীড়াইল। 
তাহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখকান্তি দেখিয়া রাজসিংহ বুঝিলেন যে, 
প্রাণরক্ষা না হউক-_একটি পাজপুভও হটিবে না। সন্তষ্ট চিত্তে 
রাণ। আজ্ঞা দ্রিলেন, '“ছুই ছুই করয়া সারি দাও ।” অস্বপৃষ্টে 
সবে একে একে ফাইতেছিল-_-পদব্রজে দুইয়ে দুইয়ে রাজপুত 
চলিল-_রাণা সর্ধ/গ্রে চলিলেন। আন আইঈন্ন মৃত্যু দেখিয়া 
তিনি গ্রফুললচিত্ত। 

এমত সময়ে সহসা! পর্বতরদ্ধ, কম্পিত করিয়া, পর্ব্বতে 
প্রতিধ্বনি তুলিয়া, ঝাঁজপুত সেনা শব্ধ করিল “মাতা জিকি 
জয়! 'কালীমার্ কি জয়!” 

অতান্ত হর্ষস্চক ঘোর রব শুনিয়! রাজমিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া 
দেখিলেন ব্যাঁপাগ্ কি? দ্রেখিলেন, হুইপার্থে রাজপুতসেন। 
সারি দিয়াছে--মধ্যে বিশাললোচনা, সহাস্যবদন1, কোন্‌ দেবী 
আসিতেছে । হয় কোন দেবী মনুশ্বামূর্তি ধারণ করিয়াছে__ 
নয় কোন মানবীকে বিধাত7 দেখীরঃ ূর্ভিতে গঠিয়াছেন ॥ 


৬৬ রাজনেংহ। 


রাজপুতেধী মনে করিল, চিতোগ্কাধিষ্ঠাী রাজপুতকুলরক্ষিণী 
তগবতী এ শহ্কটে রাজপুতকে রক্ষা! করিতে স্বয়ং রণে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। , তাই তাহার! জন্নধ্বনি করিতেছিল। 

রাজদিংহ দেখিলেন--এ ত মানবী, কিন্ত সাসান্য। মানবী 
নচ্ছেণ ডাকিয়া বলিলেন, 

“দেখ, দোল! কোথায় 2 


একজন পিছু হইন্তে বলিল, “ দেলা এই দিকে 
আছে £+” 


রাণ। বলিলেন, “দেখ, দোল খালি কি না?” 

সৈনিক বলিল, “দোলা খালি । কুমারী জী মহারাভ্রের 
সামনে 1 | 

চঞ্চলকুমারী তখন রাজপিংহকে প্রণাম করিলেন। রাণ! 
'জিজ্ঞান। করিলেন, 

“রাজকুমারি--আপনি এখানে কেন ?” 

চঞ্চল বলিলেন, “মহারান । আপনাকে প্রণাম করিতে 
আসিয়াছি । প্রণাম করিয়াছি-_-এখন একটি ভিক্ষা চাহি'। 
আমি মুখর1-_ন্রীলোকের' শোভা যে লজ্জ! তাহ! আমাতে 
নাই, ক্ষমা করিবেন। ভিক্ষা! যাহ। চাহি--তাহাতে নৈরাশ 
করিবেন ন11” টি 

চঞ্চলকুমারী হাসা ত্যাগ করিয়া, যোড়হাত কিয়! কাতর 
স্বরে এই কথা বলিলেন। রাজনিংহ বলিলেন, 

«তোমারই জন্য এতদূর আসিয়াছি--তোমাকে অদেয় 
কিছুই নাই--কি চাও, বদপন্গারের কন্যে % 

চঞ্চলকুমারী আবার ষোড়হাত করিয়' বলিল, “আমি 
চঞ্চলমতি বালিক! বলিয়া মাপনাকে আমিতে লিখিয়াছিলাম ? 
কিন্ত আমি আঁগনার মদ আপনি বুঝিতে পারি লাই। আমি এখন 


ফোড়শ প্ররিচ্ছেদ । ৬৭ 


মোগলসমআাটের খ্রশ্বর্যের কথা শুনিয়া, বড় মগ্ধ "'হইয়াছি। 
আপনি অনুমতি করুন--আমি দিল্লী যাই ব।” 

রাজসিংহ বিস্মিত ও খিরক্র হইলেন | বলিল্নে, “তোমার 
দিল্লী যাইতে হয় যাও_আমার আপত্তি নাই- স্ত্রীলোক 
চিরকাল অস্থিরচিত্ত। কিন্তু আপাততঃ তুমি যাইতে পাইবে 
না। যদি এখন তোমাকে ছাড়ির। দিই, মোগল মনে কপ্পিবে 
যে প্রাণ্ভয়ে ভীত হইয়! তোমাকে ছাড়িঘ। দিপাম। আগে 
বুস্ত শেষ হউক-_তার পর তুমি যাইও । যওয়ান্‌ সব--আগে 
চল ।”? 

তখন চঞ্চলকুমারী মৃছু হাসিয়া,মন্ত্রভেদী মুছু কটাঙ্ষু করিয়া, 
দক্ষিণহস্তের কনিষ্টাঙ্গুলিস্থিত হীরঞ্!স্কুরীর জী অঙ্গুলি- 
বরের দ্বারা ফিরাইয়! রাজসিংহক্ে দেখাইতে দ্েখাইতে 
বলিলেন, “মহারাজ ! এই আঙ্গটিতে বিষ আছে । দিলীতে 
না বাইতে দিলে, আমি বিষ খাইব |” 

রাজসিংহ তখন হাসিলেন_-বলিলেন, “বুঝিয়াছি রাজ- 
কুারি-রমণীকুলে তুমি ধন্য! কিন্তু তুমি যাহ। ভখিতেছ 
তাহা] হইবে না। আন রাজপুতের বাচা হইবে না: আজ 
গাজপুতকে মরিতেই হইবে-_-নহিণে রাজপুভনাষে বড় কলঙ্ক 
হইবে । আমরা যতক্ষণ না। মবি_-তওক্ষণ তুগি বন্দী । আমরা 
মরিলে তুমি ষেখানে ইচ্ছা! সেইখানে যাইও ।” 

চঞ্চলকুমারী, হাসিল--অতিশয় প্রণয় প্রধু'্প তাক্তিপ্রমোদিত, 
সীক্ষাৎ মহাদেবের অনিবার্ধয এক কটাক্ষবাণ রাজপিংহের 
ভপর ত্যাগ কদ্দিলঞ মনে মনে বলিতে লাগিল, ““বীরচূড়ামণি! 

আজি হইতে আমি তোম।র মহিষী হইলাম! যদি তোমার 

মহিষী না হই-_তবে চঞ্চল কুখনই, প্রাণ রারখিবে না।” 
প্রকাশ্যে বলিল, “মহারাজ ! দিলীশ্বর যাহাকে মাহ্বী করিতে 


৬৮ রা্সিংহ। 


অভিলাধ' করিয়ান্থেন, গে কাহীরও বন্দী নহে । এই আদি 
মোগল সৈন্যসন্মুখে চলিলাম-_-কাহার সাধ্য রাখে দেখ ?” 

এই বলিয়া চঞ্চলকুমাবী--জীবস্ত দেবীমূর্তি, রাজসিংহকে 
পাশ করিয়া রন্ধ,মুখে চলিল। তাহাকে স্পর্শ করে কাহাব 
সাধ্য ? এল্সন্য কেহ তাহার গতিরোধ করিতে পাবিল ন!। 
হামিতে হাসিতে, হে'লতে ছুলিতে, পেই স্বণমুক্তাময়ী প্রতিমা 
রন্ধ সুখে চলিয়া! গেল। 

একাকিনী চঞ্চলকুমারী সেই গ্রজ্বলিত বহিতুলায কষ্ট, 
সশস্ত্র পঞ্চশত মোগলঅস্বারোহীর সম্মুখে গিয়া দাড়াইলেন। 
যেখান্ঠে মেই পথরোধকারী কামান--মনুষ্যনির্শিত বজ্ত, 
আগ্সি উদশীর্ণ করিবার জনা ই! কবিয়! আছে-1গোল- 
নাজের হাতে অগ্নি জুলিতেছে--সেইথানে, সেই কামানের, 
সন্ুখে, রত্রমণ্ডিতা লে।কাতীত স্ন্দরী দীড়াইল। দেখিয়। 
বাশ্মত মোগলমেনা মনে করিল--পর্ধব তানবাসিনী পরি 
আদসয়াছে | 

মনুষ্যতাষায় কথা কহিয়! চঞ্চলকুমারী সে ভ্রম ভাঙ্গিল।_- 
বলিল “এ সেপগার সেনাপতি কে ?" 

মবারক স্বয়ং রন্ধ,মুখে রাজপুতগণের প্রতীক্ষা করিডে- 
ছিপেন-_ তিনি বলিলেন, “ইহারা এখন অধমের অধীন । 
আপনি কে?” 

চঞ্চলকুমারী বলিলেন, 

“আমি সামান্য স্ত্রী। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা আছে 
যদি অন্তরালে শুনেন, তবেই বলিতে পারি” 

ম্বারক বলিলেন, “তবে রন্ধ'মধ্যে আগু হউন” চঞ্চল- 
কুমারী র্মধ্যে অগ্রঢুর হইলেন-মবায়ক পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
গৈলেন। 
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যেখানে কথ! অনবো শুনিতে পায়ন! এমতস্থানে আসিয়! 
চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেন, 

“আমি রূপনগরের রাজকন্যা | বাদশাহ আমাকে বিবাহ 
করিবার অতিলাষে আমাকে লইতে এই সেন! পাঠাইয়াছেনু-- 
একথা! বিশ্বাস করেন কি?” 

মবারক । আপনাকে দেখিয়াই সে বিশ্বাস হয়। 

চঞ্চল। আর্দি মোগলকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছক-- 
ধর্মে পতিত হইৰ মনে করি । কিন্ত পিতা ক্ষীণবল-_-তিনি 
আমাকে আপনাদিগের সঙ্গে পাঠাইয়াছেন 1-- তাহা হইতে 
কোন তরসা নাই বলিয়া আমি রাজসিংহের কগছে দূত 
প্রেরণ করিয়াছিলাম-__আমার কপালক্রমে তিনি পঞ্চাশদ্রন 
মাত্র শিপাহী লইয়া আসিফ়াছেন--তাহাদের বলবীর্যয ত 
দেখিলেন £ 

মবারক চমকিয়! উঠিয়া বলিলেন, “সে কি--পঞ্চাশজন 
শিপাহী এক সহ মোগল মারিল ?"* 

* চঞ্চল। বিচিত্র নহে_-হলদীখাটে প্র রকম কি একট! 
হইয়াছিল শুনিয়াছি। কিন্তু সে যাই ঠউক-_রীজসিংহ এক্ষপে 
আপনার নিকট পরান্ত। তাহাকে পরাস্ত দেখিয়াই আমি 
আলিয়া! ধর! দিতেছি আশাকে দিলী লইয়া চলুন-_যুদ্ধে 
সর গ্রয়োজন নাই । * 
হী মবারক.বলিন্ত, “বুঝিয়াছি, নিজের সুখ বলি দিয়া আপনি 
রাঁজপুতের প্রাণরক্ষ। করিতে ঢাহেন। তাহাদেরও কি সেই 
ইচ্ছা! 1” 

চ)। সেও কি" সম্ভবে? আমাকে আপনার! লয়! চলি- 
লেও তাহার যুদ্ধ ছাড়িবে না অসার অন্থরৌধ, আমার 
সঙ্গে একমত হইয়। জাপনি তাহ!দের গ্রাপরক্ষা করুন। 
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ম। তাহা পারি। কিন্ত দন্াক্সি দণ্ড অবশ্য দিতে হইবে। 
আমি তাহাদের বন্দী করিব। 

চ। সঞ্পারিবেন--০সইটী পারিবেন না। তাহাদিগকে 
গ্রাপ্প মারিতে পাবিবেন কিন্তু বাধিত্তে পারিবেন না। তাহার! 
সকলেই মরিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হুইয়াছেন_-যরিবেন। 

মবা। তাহা বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি দিল্লী ফাইবেন 
ইহাস্থির? 

চ। আপনাদিগের সঙ্গে আপাভত যাওয়াই স্থির। দিল্লী 
পর্য্স্ত পৌছিব কি না সনেহ। 

মবা, সেকি? 

চ। আপনার! যুদ্ধ করিয়া মরিতে জানেন, আমরা সতী 
লোক, আমর! কি শুধু শুধু মরিতে জানি না? 

মবাঁ। আমাদের শত্রু আছে। তাই মরি। তুবনে কি 
আপনার শক আছে? 

। আমি নিজে ।-_ 

ম। আমাদের শত্রুর অনেক প্রকার অস্ আছে__আপনার ? 

চ। বিষ। 

ম। কোথায় জাছে? 

বলিয়! মবারক চঞ্চলকুমারীর মুখপামে ঢাহিলেন। বৃ'্ঝ 
অনা কেহ হইলে তাহার হনে মনে হইত “নয়ন ছাড়া আব 
কোগাও বিষ আহে কি?” কিন্ত মবারক লে ইতব প্রকৃতির 
মনুষা ছিলেন না। তিনি রাজসিংহের ব্যায় যথার্থ বীরপুরুষ। 
তিনি বলিলেন, 

“মা, জাতি? কেন হইবেন ? আপনি যদি যাউতে 
ন1 চাহেন তবে আমার সাধা কি আপনাকে লইয়া যাই? 
্য়ং দিনীস্কর উপস্থিত থাকিলেও আপনার উপর ৰল প্রকাশ 
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করিতে পারিতেন না-্সমরী কোন ছার? আপনি নিশ্চিন্ত 
থাকুন-_কিন্তু এ রাদ্ধপুতের! বাদশাহর সেন। আক্রমণ করি- 
যাছে--আমি মোগল্পসেনাপতি হুইয়। কি প্রব্ণরে উহাদের 
ক্ষমা করি?” 

চ। ক্ষমা করিয় কাছ নাই- যুদ্ধ করুন। 

এই সময়ে রাজপুতগণ লইয়! রাজসিংহ সেইখানে উপস্থিং 
হইলেন-_-তখন চঞ্চলকুমারী বলিতে লাগিলেম, “যুদ্ধ করুন-- 
রাকণুতের মেয়েরাও মরিতে জানে ।৮ 

মোগলমেনাপতির দলে লজ্জাহীন! চঞ্চল কি কথ। কহি- 
তেছে শুনিবার জন্য রাব্ধসিংহ এই সময়ে চার পারে 
আনিয়! দাড়াইলেন। চঞ্চল তখন তাহার কাছে হাত পাতির! 
হামিয়া বলিলেন) “মহারাজাধিরাজ ! আপনার কোমরে ষে 
তরবারি ছুলিতেছে, রাত্রপ্রসদ দৃরূপ দাসীকে উহা দিতে 
আক্ঞা ছউক।” 

রাজসিংহ হাসিয়া ৰলিলেন, “বুঝিম্নাছি তুমি সত্য সত্যই 
ভৈরবী ।” এই বলিয়া রাজসিংহ কটি হইতে অনি নি্ুক্কি 
করিয়! চঞ্চলকুমানীর হাতে দ্িলেন। [চঞ্চল" আ অনি ঘুরাইয়া 
মবারকের সম্মুখে তুলিয়। ধরিয়া বলিল, 

“তবে যুদ্ধ করুন।& রাজপুতের! যুদ্ধ করিতে জানে । আর 
রাজপুতাপার স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধ করিতে জানে। খা সাহেব! 
আগে আমার লঙ্গে যুদ্ধ করুন। স্্ীত্যা হইলে, আপনার 
বাঁদমাছের গৌরব বাড়িতে পারে ।%. 

শুনিয়া, মোগল ঈষৎ হাসিল। চঞ্চলকুমারীর কথ।র 
কোন উত্তর করিল ন্‌ । কেবল দাজসিংহের মুখপানে চাহিয়া 
বলিল, “উদয়পুরের বীরেরা কণ্ত দিন স্ছইতে স্বীলেঃকের বা 
বলে রক্ষিত ?” 
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রাজপিংহের দীপ্ত চক্ষু হইতে অশ্িস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। 
তিনি বলিলেন, “যত দিন হইতে মোগলবাদমাহ অবলাদিগের 
উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, ততদিন হইতে রাজপুত- 
কল্প্যাদিগের বাহুতে বল হইয়াছে ।” তখন রাজনিংহ সিংহের 
ন্যায় ' গ্রীবাওক্গের সহিত, গ্বজনবৃর্ণের দিকে ফিরিয়া! বলিলেন, 
'“রাজপুতেরা বাগ্যুদ্ধে অপটু। / বুখা! কালহরণে প্রয়োজন 
নাই-_গীপিলিকার মত এই মোগলদিগকে মারিয়া ফেল 1” 

এতক্ষণ বর্ষণোনুখ মেঘের ন্যায় উভয় সৈম্ত ব্যস্তিত হইয়! 
ডিল-_প্রতুর আজ্ঞা ব্যতীত কেছই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতে- 
জয়!" বে রাজপুতেরা জলগ্রবাহবৎ মোগলসেনার উপরে 
পড়িল। এদ্রিকে মবারকের আজ্ঞা পাইয়া, মোগলেরা «আলী! 
-*হো- আকবর !” শব করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিতে 
উদ্টাত হইল। কিন্ত সহসা উভয়সেনাই নিষজ্পন্দ হইয়া ঈাড়া- 
ঈল! সেই রণুক্ষেত্রে উভয়সেনার মধ্যে অমি উত্তোলন করিয়া 
-স্টিরমৃদ্তি চঞ্চলকুমারী ঠাড়াইয়।--সরিতেছে না । 

চঞ্চনকুমারা উচ্চৈঃশ্বরে বলিতে লাগিলেন, 

“যতক্ষণ না! একপক্ষ নিবুত্ত হয়--ততক্ষণ আমি এখান 
সইতে নড়ির না। অগ্রে আমাকে ন। ম্ণারিয়া কেহ অস্ত্র চালন! 
করিতে পারিবে ন1 ১ 

রাম্বসিংহ ক্ুষ্ট হইয়া! বলিলেন, 

“তোমার এ অবর্তব্য। ম্বহস্তে তুমি রাজপুতকুলে এই 
কলঙ্ক লেপিতেছ কেন? লোকে রলিবে, আজ স্রীলোকের 
সাহায্যে রাজ(সংহ প্রাণরক্ষ1! করিল।” 

চ। ম্ছারাযস! । আ্পনার্কে মরিতে কে লিষেধ করিতেছে? 
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অুয়ি কেবল আগে ম্বরিতে চাঁহতেছি। যে 'অনর্থের্যূল--. 
তাহার আগে মরিবার অধিকার আছে। 

চঞ্চল নড়িল না__-মোগলের! বন্দুক উঠাইয়াছিল--নামা- 
ইল। মবারক চঞ্চলকুমারীর কার্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন । 
তখন উত্তয্ব সেনাদমক্ষে মবারক ডাকিয়া বলিলেন, “ঘ্বোগর্ন 
বাদশাহ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করেন না--অতএব বলি আমর! 
এই স্থন্দরীর নিকট পরাভব স্বীকার করিয়। যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া 
যাই। রাঁণ| রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে অয় পরাজয়ের মীমাংসা 
ভরম। করি, ক্ষেত্রাস্তরে হইবে ॥ আমি রাাকে অনুরোধ 
করিস্কা ষাইতেছি, যে সেবার যেন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া ন! 
আইসেন।% 

চঞ্চলকুমারী মবারকের অন্ত চিন্তিত হইলেন। মবারক 
তঞ্গন তাহার নিকটে--সশে আরোহণ করিতেছে মাত্র । চঞ্চল” 
কুমারী তাঁছাকে বলিলেন, “মাহেব ! আমাকে ফেলিয়া যাই- 
তেছ কেন? আমাকে লইয়া যাইবার জন্ত আপনাদের দিলীখবর 
পাঠাইয়। দিয়াছেন । আমাকে যদি না লইয়। বান, তবে বাদ: 
শাহ কি বলিবেন ?” 

মবারক বলিলঃ “বাদশাহর বড় আর একজন আছেন। 
উদ্ভর তাহার কাছে দিব।” 

চঞ্চল। ফেত পরল্মেকে। কিন্ত ইহলোকে ? 

মবারক। মন্ুরক আলি, ইহলোকে কাহাকেও ভন 
করে না। ঈশ্বর আপনাকে কুশলে রাখুন--আমি বিদায় 
হইলাম। 

এই বলিম্বা মবারক অশ্খে আরোহণ করিলেন। তাহার 
সৈন্যকে ফিরিতে আদেশ করিতেছিলেননএমত মময়েপন্গাতে 
একবারে মহ বন্দুকের পব; গুনিতে পাহলেন। একেবারে 


শি£ রর ঠ্হ। 


শত নোগল যোদ্ধ। ধরাশায়ী কইল । মবারক দেখিলেন, থে!র 
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মাপিকলাল পার্বতাপথ হইতে নির্গত হইয়াই ঘোড়া ছুটা- 
ইয়। একেবারে জূপনগরের গড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন । 
রূপনগরের রাজার কিছু নিপাহী ছিল, তাহারা বেতনভোগী 
চখকর নহে; জমী করিত? ডাক হাক করিলে ঢাল, খাড়া, 
লাঠি, সৌটা লইয়! আসিয়! উপস্থিত হইত; এবং সকলেরই 
এক একটি ঘোড়া ছিল। মোগলসেন! আদিলে ব্বপনগরের 
কাজা তাহাদিগকে ডাক হাঁক করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে তাহা- 
দিগের ভাকিবার কারণ), মোগলনৈন্যের সন্মান ও খবরদারিতে 
তাহাদিগকে নিযুক্ত কর]। গোপন অভিপ্রায় ষণ্দি মোগল- 
মেন! হঠাৎ কোন উপদ্রব উপশ্থিত করে তবে তাহার 
নিবারণ। তাকিবামাত্র রাজদূতের! ঢাল খাঁড়া, ঘোড়া! লয়! 
গড়ে উপস্থিত হইল--রাঁজ1 ভাহাদ্িগকে, অস্ত্রাগার হইতে 
তান্নু দিয়া সাজাইলেন। তাহার! নানাবিধ পরিচধ্যায় নিধুক্ 
থাকিয়। মোগলনৈনিকগণের সহিত শান্ত পরিহাস ও রঙ্গরসে 
করপিবস কাটাইল। তাছার পর এর দিনস প্রভাতে মোগল- 
সেন! শিবির ভঙ্গ করিয়া রাওকুমারীকে লইয়। যাওয়াতে, 
রূপনগরের মৈনিকেরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আন্ত 
পাউল। তথন তাহার! অশ্ব সজ্জিত করিল এবং অন্ত্র সকল 
রাজার অস্ত্রাগারে ফিীইয়া দিবার জন্য লইয়া আমিল, রাজ! 
ন্বপ্পং তাহাদিগকে" একব্বিত করিয়া নেহুস্চকবাক্যে বিদায় 
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দিতছিলেন, এমত সময়ে অগ্গিলকাটা মাণিকলাল নর্দান 
কলেবরে অশ্ব সহিত সেখানে উপস্থিত হুইল । 

মাণিকলালের সেই মোগলসৈনিকের বেশ» একজন 
মোগলটসনিক অতি বাস্ত হইয়া! গড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে, 
দেখিয়] সকলে বিশ্মিত হইল । রান্ধা ্রিজ্ঞানস! করিজ্লন 

“কি সন্বাদ ?,, 

মাণিকলাল অভিবাদন করিয়! বলিল, “মহারাজ, বন্ড 
গওগোল বাধিয়াছে, পাঁচহাজার দন্থযু আসিয়! রাজকুমারীকে 
ঘেরিয়াছে। জোনাব হাসান আলি খা বাহাদুর, আমাকে 
আপনার নিকট পাঠাইলেন--তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিক্টেছে ন, 
কিন্তু আর কিছু নৈন্য বাতীত রক্ষা! পাইতে পারিবেন না । 
আপনার নিকট সৈন্য সাহাষ্য চাহিয়/ছেন।” 

রাজা ব্যন্ত হুইয়া বলিলেন, “সৌভাগান্রমে আমার সৈন্য 
সঙ্জিতই আছে ।” মৈনিকগণকে বলিলেন, “তোমাদের 
ঘোড়া তৈয়ার, হাতিয়ার হাতে! তোমরা সওয়ার হইয়া এখ- 
নই যুদ্ধেচল। আমি বং হৌমীদিগকে লইয়া যাইতেছি।?” 

মাণিকলাল বলিল, “যদ্দি এ দাসের আপরাধ মাপ হয়, 
তবে আমি নিবেদন করি যে, ইহাদ্দিগকে লইয়া আমি অগ্রসর 
হই। মহারাজ আর কিছু সেন! সংগ্রহ করিয়। লইয়। আস্থন। 
দশ্যর গ্লুংখ্যায় প্রায় গীচহাজার। আরও কিছু সেনাবল 
বাড়ীত মঙ্গলের সম্ভাবন! নাই” 

স্থুলবুদ্ধি রাকা তাহাতেই সন্ত হঈলেন। সহম্র সৈনিক 
লইয়া মাণিকলাল প্নগ্রসর হঈল; রাদ1 আরও টসন্যসংগ্রহের 
চেষ্টায় গড়ে রহিলেন। মাণিক, সেই রূপনগরের সেনা লইয়! 
দ্বক্ষত্রাভিমুখে চলিল। 
০ যাইতে যাইতে মানিকল!ল একটি ছোট রকম 


৭৬ রাঁজসিংহ। 


লাত করিয়া! চলিল। পথের ধারে একটি বৃক্ষের ছায়ায় একটি 
স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে-£বোধ হয় যেন পীড়িত ।' অশ্বারোহী 
সৈনা প্রধাবিত দেখিয়া সে উঠিয়া বসিল--ঈাড়াইবার চেষ্ট1 
কুরিল- বোধ হয় পলাইবার ইচ্ছা, কিন্ত পারিল না। বল 
নাই ই ইহা দেখিয়া মাঁণিকলাল ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার 
নিকটে গেল। গিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি অতিশয় সুন্দরী । 
জিজ্তাঁস! করিল, “তুমি কেগ! এখানে এপ্রকাঁরে পড়িয়া আছ?” 

যুবতী জিজ্ঞ'স! করিল, “আপনার! কাহার ফৌজ ?” 

সাণিকলাল বলিল, «আমি রাখ! রাজসিংহের ভৃত্য |” 

যুবাটি বলিল, “আমি রপনগরের রাজকুমারীর দাসী 1” 

মাপিক। তবে এখানে এ অবস্থায় কেন? 

যুবতী । রাজকুমারীকে দিলী লইয়া যাইতেছে । আমি 
সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্ত তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া 
যাইতে রাজি হয়েন নাই। ফেলিয়া আসিয়াছেন। আমি 
তাই হাটিয়া তাহার কাছে যাইতেছিলাম। 

মাণিকলাল বলিল, “তাই পথশ্রান্ত হইয়া পড়িয়া! আছ?” 

নির্দমলকুমারী বলিল, “অনেক পথ হাটিয়াছি--আর পারি- 
তেছি ন1।” 

পথ এমন বেশী নয়--তবে নির্কাল কখন পথ হাটে নাই 
তার পক্ষে অনেক বটে। 

মাণিক। তবে এখন কি করিতে 

নির্খল। কি করিব--এইখানে মরিব। 

মাণিক। ছি! মরিবে কেন? রাজকুমারীর কাছে চল ন 
কেন? 

নি। মইব কিপ্রকারে? হাটিতে পারিতেছি না, 
দেখিতেছ না। 
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যাণিক। কেন ঘোড়ায় চলল না? 

নির্মূল জ্াসিল। বলিল, “ঘোড়ার ?" 

মাণিক। ঘোড়ায় । ক্ষতি কিঃ 

নির্দলি। আমি কি শিপাহী.? 

মাণিক। হও না। 

নিশ্মল। আপত্তি নাই। তবে একটা প্রতিবন্ধক আছে 

-ঘোড়ায় চড়িতে জানি না। 

মাণিক। তার জনা কি আটকায় । "আমার ঘোড়ায় চড় 
না? রা 

নি। সত্বোমার ঘোড়া কলের? না মাটার ? 

মাণিক। আমি ধরিয়া থাকিব । 

নিশ্মল, লজ্জারহিত। হইয়া রসিকতা করিতেছিল-_-এবার 
মুখ ফিরাইল। তার পর ভ্রকুটি করিল; রাগ করিয়া বলিল, 
“আপনি আপনার কাজে যান, আমি আমার গাছতলায় 
পড়িয়। থাকি । রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাতে আমার কান 
নাই মাঁণিকলাল দেখিল মেয়েটা বড় হুন্দরী। লোভ 
সামলাইতে পারিল নাঁ। বলিল; | 

হা? গা! তোমার বিবাহ হইয়াছে? 

রহসাপরায়ণা নির্শু্লা মাণিকলালের রকম দেখি! 
হাসিল | বলিল, “না? 

মাণিকলাল।*তৃমি কিজাতি? 

নি। আমিঃরাজপুতের মেয়ে। 

মাণিক। আরিও রাজপুতের ছেলে । আম;রও স্ত্রী নাই। 
আম একটি ছোট মেয়ে আছে, তার একটি মাখন্জি। তুমি 
তার মা হঈদ? আমায় বিবা$ করিব? তা ষটীলে অমার 


ষ্ঠ 
সঙ্গে অন্যত্র যোডার চড়ায় কোন, আপাত হয় না। 


৫ রা 


নি* শপথ কর। 

মানণিক। কি শপথ টরিব? 

নি। তিরবার ছুইয়! শপথ কর যে আমাকে বিবাহ 
বে 

' মাঁণিকলাল তরবারি স্পর্শ করিয়। শপথ করিল যে, “যদ 
আজ্িকার যুদ্ধে বাঁচি, তবে তোসাকে ধিবাহ করিব |” 

নির্মল বলিল, “তবে চল ঘোড়ায় চড়ি 1” 

মাণিকলাল তখন সহ্য চিন্তে নির্মলকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়।, 
সাৰধানে তাহাকে ধরিয়া অশ্বচালন। করিতে লাগিল। 

বো হয় কোটটশিপট। পাঠকের বড় লাগিল না । আমি 
কি করিব? ভালবাসাবাসির কথ! একটাও নাই-_বহুকাল- 
সঞ্চিত প্রণয়ের কথ! কিছু নাই-_-হ প্রাণ 1” “হে প্রাণা, 
ধিক 1” যে সব কিছুই লাই--ধিকৃ । 


এমপির 
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ুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী এক নিভৃত স্থানে নিন্লকে নামা, 
ইয়া! দরিয়া, তাহাকে সেইথানে ৰনিয়া।থাকিতে উপদেশ দির!, 
মানিকলাল, যেখানে রাজসিংহের সপ্ধে মবারকের যুদ্ধ হইতে 
ছিল, একেবারে সেইখানে, মবারকের পন্চাতে, উপস্থিত 
হুইল । 

মাণিকলাল দেখিয়া যায় নাই যে, তত্গদেশে যুদ্ধ উপস্থিত 
হুইয়াছে। কিন্তু রন্ধপথে রাজপিংহ গ্রবেশ করিয়াছেন; 
হঠাৎ তাছা, শঙ্কা হইয়ষছিল যে মোগলেরা রন্ধের এই মুখ 
বন্ধ করিম 'রাজানংহকে বিনষ্ট করিবে। সেই জন্যই সে 
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বূপনগরের নৈন্যসংগ্রহার্থে পগিয়াছিল। এবং সের জন্য সে 
প্রথমেই এইদিকে রূপনগরের [না লইয়! উপস্থিত হইল । 
আসিয়াই বুঝিল যে রাজপুতগণের নাতিশ্বাস উপস্থিত বলিলেই 
হয়_মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই] তখন; মাণিকলাল মব্যু্যকর 
সেনার প্রতি অগ্গুলিনির্দেশ করিয়! দেখাইয়। "বলিল; « এ 
সকল দশ্থ্য। উহ্াদিগকে মারিয়া ফেল ।' 

সৈনিকের! কেহ কেছ বলিল, “উহার ষে মুললমান 1 

মাণিকলাল বলিল, “মুসলমান কি লুঠের। হয় না? 
হিন্দুই কি যত ছু্ছিয়াকারী? মার।” 
মাণিকুলালের আজ্ঞার একেবারে হাজার বনধকের শব 
হইল । 

মবারক ফিরিয়! দেখিলেন, কোথ! হইতে সহশ্র অশ্বা- 
রোহী আসর! তাহাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতেছে 
মোগলের! ভীত হইয়া আর যুদ্ধ করিল না। যেষেদিকে 
পারিল সে সেইদ্িকে পলায়ন করিল। মবারক রাখিতে 
পারিল ন1। তখন রাজপুতের! “মাতাজী কি জয়!" বলিয়া 
তাহাদের পশ্চান্ধাবিত হইল। 

মবারকের সেন! ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পর্ধবতারোহণ করিয়! 
পলারন করিতে ন্তাগিল; রূপনগরের সেনা তাহাদিগের 
পশ্চুদ্রাবিত হইয়া পর্বতারোহণ করিতে লাগিল। 

এই অবঙ্গরে মাণিকলাল বিস্মিত রাজসিংহের নিকট উপ. 
স্থিত হইর|£প্রণাম করিল। রাণা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি 
একাও মাণিকলীল $ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুর্ি 
কিছু জান?” 

মাণিকলাল হাঁসিয়! বলিল? “জান্মি। যখন্সামি দেখিলাম 
যে মহারাজ রন্ধ পথে নামিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে সর্বনাশ” 


৮০ রাজস্সিহ 1 


হইয়াছে *প্রতুর রক্ষার্থ আমাকে আবার একটি নূতন জু্া- 
চুরি করিতে হইয়াছে 1” 

এই বলিয়। মাণিকলাল বাহ! যাহ! ঘর্িক্লাছিল, সংক্ষেপে 
রাণাড», শুনাইল। আপ্যাক্সিত হইয়া রাণা মাণিকলালকে 
আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "মাণিকলাল! তুমি যথার্থ প্রভৃতক্ত ! 
ভুমি যে কার্ধা করিয়াছ, যর্দি কখন উদয়পুর ফিরিয়! বাই, তবে 
ভাহার পুরস্কার করিব। কিন্তু তুমি আমাকে বড় মাধে বঞ্চিত 
করিলে । আজ খুসলমানকে দেখাইতাম যে রাভুগুত কেমন 
করিষ! মরে 1? 

মাণিকর্মণল বলিল, “মহারাজ ! মোগলকে সে শিক্ষা! দিবার 
জনা মহারাজের অনেক ভৃত্য আছে। সেট! রাজকাধ্যের 
মধেঃ গণনীয় নহে! এখন, উদয়পুরের পথ খোলসা। রাজ- 
ধান ত্যাগ করিয়! পর্বতে পর্বতে পরিভ্রমণ কর! কর্তবা নহে। 
এক্ষণে রাঞঙ্জকুমারীকে লর্টযা স্বদেশে যাত্রা করুন 1 
. রাছসিংহ বলিলেন, “আমার কতকগুলি সঙ্গী এখন ওদি-, 
কের পাহাড়ের উপরে আছে--তাহাদের নামাইয়া লইয়| 
যাইতে হইবে ।” 

মাণিকলাল বলিল, “ আমি তাহাদিগকে লইয়া যাইব। 
আপনি অগ্রনর হউন। পথে আমাদি/গর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হউবে।” 

রাণ সম্বত হইয়া, চঞ্চলকুমারী সহিত উয়পুরাভিমুথে 
যাত্রা করিলেন 
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রাণাকে বিদায় দিয়, মাণিকলাল রূপনগীরের সেনার 
পম্চাৎ পশ্চাৎ পর্বত1রোহণ করিল । পলাঁয়নপরায়ণ ৫মাগল- 
সেনা তৎকর্তৃক তাড়িত হইয়া যে যেখানে গাইল পলারন 
করিল। তখন মাণিকলাল বপনরের সৈনিকদিগকে বলিলেন; 
“শত্ুস্কল পলায়ন করিয়াছে-আর কেন বৃথা পরিশ্রম 
করিতেছ? কার্ধা সিদ্ধ হইয়াছে, রূপনগবে ফিবিয়া যাঁও 1”? 
সৈনিকেরাও দেখিল--তাঁও বটে সশুখশক্র আর কেহ নাই । 
তখন তাছা'রা মহারাজ। বিক্রমাসিংহের টাধ্নি ভূয়া রণজয়- 
গর্কে গৃহাভিমুখে ফিরিল । দও্কাল মধ্যে পার্ধতা পথ জন- 
শন্য হইল--কেবল হত ও আহত মন্ুষা ও অশ্ব সকল পড়িয়। 
রহিল। দেখিয়! উচ্চ পর্বতের উপরে, প্রস্তরসঞ্চারনে যে 
সকল রাজপুত নিযুক্ত ছিল? তাহারা নামিল। এবং কোথাও 
কাহ!কে না দেখিয়া! রাণা অবশিষ্ট সৈন্য সহিত অবশ্য উদয়- 
পুর যাত্রা! করিয়াছেন বিবেচন। করিয়। তাহারাও তাহার সন্ধানে 
সেই পথে চলিল। পথিষমধো রাজসিংহের সহিত সাক্ষাৎ 
হইল ।,সকলে একবে উদয়পুরে চলিলেন। 

সকলে ভুটিল-ঃকেবল মাণিকলাল নহে। মাণিকলাল, 
নিষ্্লীকে লইয়। বিব্রত। সকলকে গুছাইয়া পাঠাইয়! দিয়, 
নির্্বলের কৃ্ছি আসিয়া জুটিল। তাহাকে কিছু ভেজন 
করাইয়া, গ্রাম হইতে বাহক ও দোলা লইয়া * আসিল। 
দোলায় নির্মল তুলিয়াঃ। যে পথে রাণ! গিয়াছেন সে পথে 
না গিয়া ভিন্ন পথে চলিল-_-বঙ্গাল সমেত ধুর] পড়েঃ এমত 
ইচ্ছ। রাখে নাই। 

মাণিকলাল নির্মলকে লইয়! পিসীর ৰাঁড়ী উপস্থিত হইল, 


৮২ রাজসি?হ। 


পিসী মাকে ছাঁকিয়া বলিল, «পিসী মা, একট1 বউ এনেছি 1 বধূ 
তাস পিসী মা কিছু িষ হইলেন__-মনে করিতলন-_ 
লাভের যে আ$খা করিয়াছিলাম--বধু বুঝি তাহার ব্যাঘাত 
করিতে কি করে, দুইটা আশরাফি নগদ লইয়াছে-_-একদিন্‌ 
অন্ন মা“দিয়া বহুকে ভাড়াইয়। দিতে পারিবে না। স্থতরাং 
বলিল, “বেশ বউ 1” 

মাণিকলাল বলিলঃ “পিসী--বছুর সঙ্গে আমার আজিও 
বিবাহ হয় নাই।” 

পিসী মা বুর্ধিলেন, তবে এট উপপত্রী। ষো পাইয় 
বলিল, “তথ আমার বাড়ীতে--, 

মাণিকলাল। «তার ভাবনা কি? বিয়ে দাও না? আজই 
[ববাহ হউক। 

নির্দঘল লজ্জায় অধোবদন হইল। 

পিসী মা আবার যে! পাইলেন, বলিলেন, এসে ত সুখের 
কথা--তোমাব বিবাহ দিব না ত কার বিবাহ দিব? তা, 
বিবাহে ত কিছু খরচ চাই ?” 

মাণিকলাল বলিল, “তায় তাবম। কি?” 

পাঠকের জানা থ/কিতে পারে, যুদ্ধ হইলেই লুঠ হয়। 
মাণিকলাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আমিবার ফময়ে নিহত যোগল- 
শ্রি্পাহীদিগের বন্ত্রমধ্যে অনুসন্ধান করিয়া কিছু সংগ্রহ ক্/ন্যা 
আমিয়াছিলেন_-ঝনাৎ করিয়। পিসীর কাছে গোঁটাকত আশ- 
রাফি ফেলিয়। দিলেন, পিসী ম! আনন্দে পরিপ্নিত! হুইয়। তাহ! 
কুন্ডাইয়া লইয়। পেটারায় তুলিয়। রাখিয়! িবাছের উদ্দেযাগ 
করিতে বাহির, হইলেন। :বিবাছের উদ্যোগের মধো ফুল 
চন্দন) ও ুকেহিত সংগ্রহ, সুতরাং আশরাফিগুলি পিসী 
মাকে পেটারা হইতে আর বাহির করিতে হইল ন। মাণিক- 
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লীলের লাভের মধ্যে তিনি যথাশাস্্র নির্্দলকুমীরাঁর স্বামী 
হইলেন! 

ইহার পর বলা বাহুল্য ষে নির্মলকুমারী পরিণীত। হইয়! 
স্বামীক্তৃক উদয়পুরে আনীতা এবং রাজপুরী মধ্যে চঞ্চল- 
কুমারীর নিকট প্পেরিতা হইলেন। ইহাও বল! ₹ঁহ-) যে 
চঞ্চলকুমারী উদয়পুরের রাণার রাজমহিষী হইলেন। এবঞ্ 
মাণিকলাঁল রাজদরবারে সম্মানিত হুইয়! উচ্চ পদলা্ করি- 
লেন। তাহার কন্যাটি নির্দ্পকুমারীর জিম্মায় রহিল। পিসী 
মার সঙ্গে আর বড় সম্বন্ধ রহিল ল[। 

ওরঞ্লেব শিশুপালের দশাপ্রাপ্ত হ্ইক্া দেবীরের ক্ষেত্তে 
রাজসিংছের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন! বেখানেও্ পিশুপালের 
দশান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মে নকল কথ! বল! হইল লা । 





